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জ্রীকাননগোপাল বাগচী 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল শাস্ত্রের অধ্যাপক ও 
বিয়া সোসাইটি অফ, ইণ্ডিয়ার সম্পাদক 


প্রথম প্রকাশ £ ১৯৫৪ 
দ্বিতীয় মুদ্রণ £ ১৯৫৪ ( সংশোধিত ) 


মধ্যশিক্ষা পর্যদের নির্দেশ অনুসারে 
দামঃ এক টাক৷-সাত আন৷ 
ৰ. 


| 


রগ্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শমাচরণ দে সীট হইতে প্রকাশিত ও 
শ্রধনগ্রত্ প্রামাণিক কর্তৃক ১৫এ. হ্ুদিরাঁম বন রোড, কলিকাতা-৬ 
সাথীরণ প্রেপ লিমিটে 5 হইতে যুদ্রিত। 


৬হহ 


বিষয় 


; টী 


সূচীপত্র 


ৰ আফ্রিকা ? 


অবস্থান ও আয়তন 

পৰ্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 

প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও 
শহর (মিশরের, কেনিয়ার ও দক্ষিণ 
আফ্ৰিক| সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ ) -." 
জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ 

অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য 


দক্ষিণ আমেৰ্বিক৷? 


অবস্থান ও আয়তন 
পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 


জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ 
অধিবাসী, জীবন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য 


ওভওপিয়ানিয়| ৪ 


অবস্থান ও আয়তন 

পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 

প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও 
শহর ৰ ৫ 
জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ * 
অধিবাসী, জীবন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য *** 


প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও. 
EE i 


১১২-১১৪ 
১১৪-১১৪ 


১১৫-১১৬ - 


বিষয় 
অস্ট্ৰেলিয়া 
নিউ জীন্যাণ্ড 
ইন্দোনেশিয়া 
অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ 
পৃথিবীর আহ্নিক গতি 
দিবারাত্র সংঘটন 
খতুর প্রাথমিক ধারণ! 
জল ও স্থলের বিভাগ 
বিভিন্ন প্রকার পর্বত 
আগ্নেরগিরি 
ভূমিকম্প 


সরল মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্র অঙ্কন 
চরম ও অধম উষ্ণতামান যন্ত্র পাঠ 


পৃষ্ঠা 


১১৭-১৩২ ' 
১৩২-১৩৯ 
১৪০-১৪৫ 
১৪৬-১৫৩ 


১৫৪-১৬০ 


চি 


১৬১-১৬৩ 


১৬৩-১৭০ 


১৭১-১৭১ 


- ১৭৯-১৮২ 


ৰ 


৷ 


ৰ NEE 
সি বই নি ৰ 
থল ১০০৯ ১০৯৯ নিজ 


আফ্রিকা 
অবস্থান ও আয়তন 
( Position and Size ) 
_ আফ্রিকা ইউরোপের দক্ষিণ দিকে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে অবস্থিত । ইহার উত্তর দিকে ভূমধ্য সাগর ( Mediterra- * 
nean Sea ), পূৰ্ব দিকে লোহিত সাগর (Red 52a) ও ভারত 
মহাসাগর (Indian Ocean ) এবং পশ্চিম দিকে আট্‌লান্টিক 
মহাসাগর ( Atlantic Ocean ) | ৰ ৷ 
সংকীৰ্ণ জিত্রাল্টার (91510) প্রণালী এক দিকে ভূমধ্য 
সাগর ও. আট্লান্টিক মহাসাগরকে যোগ করিয়াছে এবং অপর 


দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার স্থলভাগকে পৃথক করিয়াছে। 


পুর্বে এশিয়া একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা আফ্রিকার সহিত 
যুক্ত ছিল। এই ভূখণ্ডকে স্থুয়েজ যোজক বলা হইত। ইহা 
ভূমধ্য সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে অবস্থিত। তখন ইউরোপ 
হইতে ভারতে জলপথে আসিতে হইলে আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া 
আসিতে হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফান্ডিনাগ্ড ডি লেসেপ স্‌ নামক 
একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এই যৌজকের মধ্য দিয়! খাল কাটিয়া 
ছুই সাগরকে যোগ করিয়| দিয়াছেন। এই খাল উওরে পোর্ট সৈয়দ 
বন্দর হইতে দক্ষিণে সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ 
এই খাল কাটার পর ইউরোপ হইতে ভারতে জলপথে আসিবার 
অনেক স্বৃবিধ| হইয়াছে  সুয়েজ খাল খুব প্রশস্ত নহে |: কৌন 
রকমে ছুইখানি জাহাজ পাশাপাশি চলিতে পারে । 

লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে বাব-এল্‌-মান্দাব 
(89-51-9178) প্রণালী অবস্থিত ৷ ইহা মাত্র ১৭ মাইল দীর্ঘ ৷ 


২ প্রবেশিকা ভূগোল 


“নং চিত্র £ আফ্ৰিক| মহাদেশের সহিত অবিভক্ত ভারতের আকারের তুলনা 


এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ আফ্রিকা, আয়তনে দ্বিতীয় ' 
মহাদেশ । ইহা এশিয়ার ছুই তৃতীয়াংশ, ইউরোপের তিন গুণ, 
ভারত ও পাকিস্তানের প্রার ছয় গুণ ৷ ইহার আয়তন প্রায় এক 
কোটি সতর লক্ষ বর্গ মাইল ৷ / 
এই মহাদেশ উত্তরে ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ হইতে দক্ষিণে ৩৫০ 
দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত মোট প্রায় ৭২% অক্ষাংশ বা ৫০০০ মাইল 
বিস্তৃত৷ ইহা শ্রশস্ততম অংশে পূৰ্বে ৫১ পূৰ্ব জাঘিমা 


১০৪ 


গলা 


আক্রিকা £ পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী ৩ 
হইতে পশ্চিমে ১৭০ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত প্রায় ৪৬০০ মাইল 
বিস্তৃত | ৰ 

নিরক্ষরেখ! এই মহাদেশের মধ্য ভাগ দিয়া, কৰ্কটক্ৰান্তি উত্তর 
ভাগ এবং মকরক্রান্তি দক্ষিণ ভাগ দিয়া গিয়াছে। আর কৌন 
মহাদেশের উপর দিয়া এই তিনটি বিশিষ্ট অক্ষরেখার সবগুলিই 
অতিক্রম করে নাই ৷৷ ইহার! সকলেই কাল্পনিক রেখা ৷ ইহাঁদিগের 


“বিষয় পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে । 


আফ্রিকার চারিটি প্রান্তে চারিটি অন্তরীপ অবস্থিত | যথা 
উত্তরে বর (7০) অন্তরীপ, পুর্বে গাৰ্ভাফুই ( Guardafui ) 
অন্তরীপ, দক্ষিণে আগুল্হাস (4৪৩৩) অন্তরীপ এবং পশ্চিমে 
ভার্ড (7:09 ) অন্তরীপ অবস্থিত। | ৃ 


পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 


{ Mountains, Plateaus, Plains and Rivers ) 


পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি 8 

আফ্ৰিকা মহাদেশের প্রায় সবটাই একটি বিশাল মালভূমি বা 
কতকগুলি মালভূমির সমষ্টি । ইহাকে মালভূমির মহাদেশও বলা 
হয়। এই মহাদেশে কোন বিরাট পর্বত বা বিশাল নিয় সমভূমি 
নাই। কেবল উপকূলে অপ্রশত্ত নিয় সমভূমি আছে।. আবার 
মহাদেশের উত্তর অংশ অপেক্ষা দক্ষিণ অংশ বেশী উচ্চ | 

প্রাচীন কালে আফ্ৰিকার দক্ষিণের মালভূমি ভারতের 
দাক্ষিণাত্য মালভূমির ও অষ্ট্রেলিয়ার মীলভূমির সহিত যুক্ত ছিল, 
মধ্যস্থলে বিরাট ভূমিভাগ জরিয়া যাওয়ার ভারত মহাসাগরের 
ষ্টি হইয়াছে এবং মালভূমিগুলি পৃথক হইয়াছে 


রী ) ন) 


রি শে 
তঃফ্লিকার তুগ্ৰকৃতি 3! 
| ১২ ০* ফুট হইতে ৬ 
ee. 
০] ৩০. ৰন 
ৰি 


২ নং চিত্র ঃ আফ্রিকার ভূ-প্ররুতি 
আফ্রিকাকে উচ্চতা হিসাবে তিন ভাগে ভাগ কর! যায় ? 
(১) উপকূলের নিয়ভুমি? 
আফ্ৰিকার প্রায় সমস্ত উপকূল ব্যাপিয়া সংকীৰ্ণ নিয়ভূমি 
অবস্থিত, কেবল সেনেগাল ও গান্ধিয়| বিধৌত সমভূমি, নাইজার ও 
নীল নদীর ব-দ্বীপ, লিবিয়ার উপকূল প্রশস্ত। ইহাদের উচ্চতা 
৬০০ ফুটের বেশীর নয়। আফ্রিকার দক্ষিণের মালভূমি ধাপে 


এ 
/ 


শী শিপিশিস্ীত 


নাদী,পৰ্বত,মালভুমি ও হ্রদ 


॥ 
|| 


& 


যা 


ঢল 


| 


ফ্কেল-মাইল 


0 ১৪০০ ৮০০ 
৩ নং চিত্র ঃ আফ্রিকার পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 
ধাপে উপকূল ভূমির সহিত মিশিয়াছে। অস্ত্র মালভূমি খুব 
খাড়াভাবে নামিয়া উপকূল ভূমির সহিত মিশিয়াছে। 
(২) উত্তরের নিয় মালভূমি? _ 


লোহিত সাগর উপকুলের স্থয়াকিন বন্দ 
উপকূলের লোয়াণ্ডা বন্দর পর্যন্ত একটি রেখা টা 


র হইতে আঁট্লান্টিক 
নিলে রেখার উত্তরের 


৬. প্রবেশিকা ভূগোল 
সমস্ত অংশ নিম্ন মালভূমি ৷ ইহার উচ্চতা ১২০০ হইতে ৩০০০ 
ফুট ৷ এই মালভূমিতে কয়েকটি উচ্চভূমি আছে। যথা £= 
(ক) দা পার্বত্য তা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে 
অবস্থিত ৷ ইহাতে তিনটি সমান্তরাল পর্বত শ্রেণী আছে । যথা £ 
উত্তরে টেল্‌ আটুলাল (Tl! 4085), মধ্যে গ্রেট আটুলাস 
(Great Atlas ) ও দক্ষিণে এ্যান্টি আটলাস ( Anti Atlas ) 
এবং সাহার! আটলাস (Sahara 45149) উপকূল ও টেল্‌ 
আট্লাসের মধ্যে টেল্‌ নামক উর্বর! ও জনবহুল ভূমি অবস্থিত । 
টেল্‌ ও গ্রেট আট্লাসের মধ্যে মালভূমি ও ছোট ছোট লবণ হুদ 
আছে। হুদগুলিকে সট (55০56 বলে। এই মালভূমিকে সটের _ 
মালভূমি বলে। আট্‌লাসের উচ্চতা ১২০০০ ডে বেশী। 
৫) মালভূমির মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ- পূর্বে _ 
উচ্চ আহাগার ( A॥৪৪৭ ) মালভূমি ও টিবেষ্টি পর্বত অবস্থিত ৷. 
(গ) মালভূমির পশ্চিমে উচ্চ রা যালোন ( Futa Jalon ) 
মালভূমি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্যামেরুনস ( Cameroons ) পর্বত 
0 আদামায়। ( Adamawa ) উচ্চভুমি অবস্থিত | 
ঘৰ) লোহিত সাগরের উপকূলে উচ্চভূমি অবস্থিত ৷ 
এই মালভূমির মধ্যে নিয়ন চাদ হুদ অঞ্চল, কঙ্গো! নদীর নিয় 
: অববাহিক| ও নীল নদের নিম্ন অববাহিকা অবস্থিত ৷ মিশরের উত্তরে 
_ সামান্য অংশ (কাটার! ) সমুদ্রতল হইতেও মিয়। এই মালভূমিতে 
বিশাল সাহারা মরুভূমি, লিবিয়| ও নুবিয়| মরুভূমি হি 
(৩) দক্ষিণের উচ্চ মালভূমি ? 
লোয়াগুা-সুয়াকিন. রেখার দক্ষিণের সমস্ত ভর উচ্চ 


মালভূমি ৷ ইহ| ৩৩০০ ফুটের বেশী উচ্চ | এই উচ্চ মালভূমিতে 
_ নিয়লিখিত পর্বত ও দুইটি গ্ৰস্ত উপত্যকা অবস্থিত। যথা $= 


“পতি; 


' (8016) পর্বত অবস্থি 


_বলে। ইহার তল! সমতল হয় কিন্তু পাৰ্শ্বদেশ খুব খাড়া হয়। = 
হি ২ 
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(ক) সৰ্বোত্তরে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি 
অবস্থিত। এখানে টান| নামক একটি হুদ আছে। 

(খ) দক্ষিণ দিকের পার্বত্য শাখায় উগাণ্ডার পুর্বে এল গন 
( E15০" ) পর্বত ও পশ্চিমে রুয়েনজারি ( Ruwenz০ri ) পর্বত, 
কোনিয়ার দক্ষিণে মাউণ্ট কেনিয়া ( Mt. Keny৭ ) ও মাউণ্ট 
কিলিমাঞ্জারো ( Mt. [31110580190 ) এবং এডওয়ার্ড হদের 
দক্ষিণে ফামবিরো! ( Mt. M£um৷টi৮০ ) পৰ্বত অবস্থিত । কিলি- 
মাগ্তারো পর্বত আফ্ৰিকার সর্বোচ্চ পর্বত। ইহার উচ্চতা ১৯৩১০ 
ফুট ৷ এই সকল পৰত আগ্নেয়গিরির লাভা জমিয়| স্থষ্ট হইয়াছে । 
রোডেশিয়ার উত্তরে মিটুন্ব| ( 1010.03 ) ও দক্ষিণে ম্যাটোপো। 
(80509) পাহাড় অবস্থিত |-- 

(গ) আফিকার সর্ব দক্ষিণে নেটালে ড্রাকেনজ্বার্গ ( Darkens- 
[১018 ) এবং আন্তরীপ প্রদেশে নিউ ভেল্ড (Ne veld) ও টেবল 
ত। অন্তরীপ প্রদেশে মালভূমি ধাপে ধাপে 
উপকূলে মিশিয়াছে। এই ধাপগুলিকে গেট ও লিটল কারু 
(21০০) বলে ৷ ইহাদিগের বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। 

ডাকেনস্বার্গের পশ্চিমে কালাহারি মরুভূমি ও নামিব মরুভূমি 
অবস্থিত । কালাহারিতে গাঁমি (বণ ) হদ আছে |: 


৷ গ্ৰস্ত উপত্যকা ও হুদ £ 


ভূ-পৃষ্ঠ ভূমিকম্পে ব| অন্ত কোন ‘কারণে খাড়াভাবে ফাটিয়া 
যায়। কখন কখন এই ফাটলের এক দিকের অংশ ভুগর্ভে বসিয়া 
যায় । আবার কখন কখন দুইটি সমান্তরাল ফাঁটলের মধ্যবর্তী স্থান 
বসিয়া যাইয়া উপত্যকার স্থষ্টি করে। ইহাকে গ্রস্ত (3129 উপত্যকা 


{fx 


] 


১ 


কী 
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প্রাচীনকালে আফ্রিকার পূর্বাংশে এইরূপ দুইটি গ্রস্ত উপত্যকা 
স্থষ্ট হইয়াছে। এই গ্রস্ত উপত্যকার গভীর গর্তে ( Depression ) 
আফ্রিকার অনেকগুলি হ্ৰদ অবস্থিত! উত্তর আমেরিকা ব্যতীত 
অন্য কোন মহাদেশে এত হুদ নাই। গ্রস্ত উপত্যকা উত্তর-দক্ষিণে 
দীর্ঘ, সেইজন্য হৃদগুলিও উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। পুর্বদিকের গ্রস্ত 
উপত্যকায় রুডল্ফ (7২9০1: ) হুদ এবং পশ্চিম দিকের গ্রস্ত 
উপত্যকায় এলবার্ট ( Albert ), এডওয়ার্ড (Edward ), 
টাঙ্গানিক। ( Tanganyka ), মেউরু (Mweru ও বেহুয়েলা 
('Benguela) হ্ৰদ অবস্থিত। এই ছুই উপত্যকা নিয়াসা 
(85) হদে মিশিয়াছে। দুই উপত্যকার মধ্যে ভিক্টোরিয়া 
(Victoria) হদ ৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা গ্রস্ত 
উপত্যকার হুদ নহে। ইহা! স্বাদু জলের ত্রদ। ইহা পৃথিবীর 
মধ্যে আয়তনে দ্বিতীয় হুদ | টাঙ্গানিকা পৃথিবীর দীর্ঘতম হুদ । 

এই গ্রস্ত উপত্যকা উত্তর-পুর্বে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া 
এশিয়ায় চলিয়! গিয়াছে । 


উপকুল £ 

কোন মহাদেশের উপকূল সরল না৷ হইয়! ভগ্ন হইলে সাগরের, 
শাখা দেশের ভিতর অনেক দূর প্রবেশ করে। এইরূপ উপকূলে 
ভাল বন্দর ও পোতাশ্ৰয় গড়িয়া উঠে। 

আফ্রিকার উপকূল প্রায় সরল। ইহার উপকূলে উপসাগর বা 
খাড়ি কম। প্রতি ৬৩০ বর্গমাইলে মাত্র এক মাইল তটরেখা। 
উপকূলের প্রায় তীর পর্যন্ত উচ্চ মালভূমি আসিয়া পড়িয়াছে। 
সেইজন্য আফ্রিকায় ভাল বন্দর বা পোতাশ্রয়ের সংখ্যা খুবই কম ৷ 

আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্য সাগর, গ্যাবেস (39০9 ),* জিদ্রা 
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(55019) ও সোলাম (90110) উপসাগর,পশ্চিমে গিনি (Guinea) 
উপসাগর এবং ইহার অন্তর্গত ৰায়ফ্ৰ৷ ও বেনিন উপসাগর 
(8186), দক্ষিণে মোজেল (19961) উপসাগর, পুর্বে ডেল্‌গেয়া 
(70518০5 ) উপসাগর, লোহিত সাগর ও 'এডেন ( Eden ) 
উপসাগর অবস্থিত। আফ্রিকার পূর্বে মোজান্থিক প্রণালী অবস্থিত। 
নদী ? 
আফিকার আয়তনের তুলনায় নদীর সংখ্য! কম ৷ কিন্ত নদীগুলি 
দীর্ঘ । আবার অধিকাংশ নদী উচ্চ মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া 
ধাপে ধাপে নিম্ন মালভূমিতে নামিয়াছে। সেইজন্য নদীগুলি খুব 
খর স্রোত! হয় এবং নদীপথে অনেক জলপ্রপাত ও গিরিখাত সৃষ্ট 
হয়। এই সব কারণে নদীতে নৌকা ও গ্রামার চালান অস্থুবিধা 
হয়। আফ্রিকার. অধিকাংশ নদীর মোহানার হয় বালির বাধ 
(5৭nd bars ) থাকে, না হয় নদী বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্ৰে 
মেশে । ইহাতে নদীর মোহানায় ভাল বন্দর গড়িয়া উঠে না। 
আক্রিকার নদীর আর একটি অন্ুবিধা এই যে বৎসরে উহাদের 
জলের পরিমাণ কখনও খুব কম হয়, কখনও খুব বেশী হয়। অরেঞ্জ 
নদীতে খুব অনারুষ্টির সময় জল একেবারে কমিরা যায়। এই 
সকল অন্থুবিধার জন্য নদীগুলি সেচ কার্য, জলশক্তির উৎপাদন 
বা নৌ বাহনের তত উপযুক্ত নয়। কেবল নীল এবং কঙ্গো নদী 
অধিকাংশ স্থলে নাব্য । ইহাদের জল কখনও শুকায় না। নীল; 
কঙ্গো, নাইজার ও জ্যান্সেণী আফ্রিকার প্রধান নদী ৷ 
নীল ন্দ (Nile ৪০০০ মাইল)- নীল পৃথিবীর তৃতীয় দীর্ঘ নদী 

এবং আমাদের গঙ্গা নদীর প্রায় আড়াই শুণ। ইহা আবিসিনিয়া, 
উগাণ্ডা, ইঙ্গ-মিশরীয় লন ও মিশর--এই সমস্ত দেশের মধ্য 
: দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । - | Kk ৷ 


_ নীল পুষ্ট হয়। 


আফ্রিকা £ পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 


হোয়াইট নীল ও 
বল, নীল--এই ছুই নদী 
‘মিলিত হইয়া নীল 
নদের সুষ্টি হইয়াছে। 
হোয়াইট নীল কেনি- 
যার দক্ষিণে মালভূমিতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা! 
কয়েকটি জলপ্রপাত 
এবং“ভিক্টোরিয়া হুদ ও 
এলাবাট হ্রদের মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া একটি 
নিম্ন সমতল ক্ষেত্রে 
পড়িয়াছে। রিপণ (১), 
ওয়েন (২) ও মারচিনস 
(৩) জলপ্রপাত বিখ্যাত। 
এই সমতল ক্ষেত্রকে 
গজল (G৭2৭]) বলে ৷ 
নিরক্ষীয় অঞ্চলে সার! 
বৎসর বৃষ্টি হয়। এই 
বৃষ্টির জলে হোয়াইট 


সমভূমিতে বার-এল- 
গজল ও সোবাট 
(5০৮৭৮) উপ নদী 


আসিয়া হোয়াইট ‘নীলে মিশিয়াছে। 


৷ ১ম-২ 


গজল 


৬ নং চিত্র £ নীল নদের অববাহিকা ; 


নীল চর ৬,০০০ ফুটের উপরে | - 
24১,৫০0 হইত ৬০০০ 


১ কিয়োগ৷ হ্ৰদ 


এই সমভূমিতে বধাকালে ৷ 
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নীল নদ ছাপাইয়া যায় এবং চারিদিকে প্লাবন হইয়া জলা- 
ভূমির সৃষ্টি হয়। জলের সহিত অনেক ভাসমান উদ্ভিদ ( 50d ) 
আসিয়া জড় হয় এবং জল আট্কাইয়! হুদের সুঠি হয় । _ 
খার্টুমে ব্ল,নীল ও বারবারে আটবারা (4৮১৪:৪ ) হোয়াইট 
নীলে মিশিয়াছে। এই ছুই নদী আবিসিনিয়ার উচ্চভূমিতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই উচ্চভূমিতে গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ুতে 
প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই নদীদ্বয় বর্ধাকালে প্রচুর জল ও আবিসিনিয়ার 
উর্বর লাভাপুর্ণ মাটি নীলনদে ঢালিয়া দের । এই জল স্থানে স্থানে 
বাঁধে আট্কাইয়া সার! বৎসর কৃষিকার্ধের জন্য ব্যবহার কর] হয়। 
নীল নদ বারবার শহরের পর হইতে ১৪০০ মাইল শুদ্ধ অঞ্চলের 
“মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । ইহা পরে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত 
হইয়া মোহানায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। 
বদ্বীপে নীল নদের শাখার মধ্যে রোসেটা ও ডামিয়েট্রা ৯ 
প্রধান | - la 
এলবাৰ্ট হুদ হইতে নিমুল (10016) পর্যন্ত নীল নদে ষ্রীমারে 
যাওয়া যার কিন্তু নিমুল হইতে রেজাফ পর্যন্ত ষ্টীমার চলে ন৷। 
আবার রেজাফ হইতে খাটু পর্যন্ত গ্রীমার চলে। খাটুম হইতে 
আন্ুয়ান পর্যন্ত ছয়টি জলপ্রপাত, আছে। সেইজন্য এই অঞ্চল 
_নৌবাহনের অযোগ্য । আস্ুয়ান হইতে মোহানা পর্যন্ত নাব্য 
কঙ্গো (৫০০৪০ )_ কঙ্গো নিয়াস| হদের পশ্চিমে উচ্চ মাল- 
ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া বেঙ্গুয়েলা, মেউরু ও টাঙ্গানিকা হুদের মধ্য 
দিয়া এবং উচ্চ ও নিয় মালভুমির উপর দিয়া অর্ধ বৃত্তাকাৰে ঘুরিয়া 
আট্লান্টিকে পড়িয়াছে। ইহার অববাহিকা প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ 
মাইল। ইহা ছুই বার নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়াছে। নিরক্ষীয় 
অঞ্চলে সারা বৎসর বৃষ্টি হয়। 'আবার- উপরোক্ত হুদগুদি হইতে 


আফ্ৰিক| £ পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী = ১৩ 


প্রচুর জল এই সকল নদীতে পড়ে । সেইজন্য দক্ষিণ আমেরিকার 
আমাজন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কৌন নদী এত--প্রচুর জল সমুদ্রে 
বহন করে না। ইহার গতিপথে অনেক জলপ্রপাত আছে তন্মধ্যে 
লিভিংষ্টোন ও ষ্র্যান্লি জলপ্রপাত বিখ্যাত ৷ ইহার উপনদীর মধ্যে 
উবাজি ( [020৫1 ), কোরাজে। (0৪04০ ), কসাই ( Kasai ) 
ও লুয়ালাব| ([558198 ) প্রসিদ্ধ। অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাতের 
জন্য ইহার অববাহিকায় বিশাল অরণ্য স্থষ্টি হইয়াছে 

জ্যান্বেসী (5900651)-__-এক্সোলা মালভূমি হইতে উৎপন্ন 
হইয়া প্রথমে তৃণ ভূমি, পরে রোডেশিয়া ও মোজান্বিকের অরণ্যের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোজান্বিক প্রণালীতে পড়িয়াছে। 
কুবাঙ্গে। ( Cubango ), কুয়াণ্ডো ( Cuando ) ও সায়ার 
( গামা) জ্যান্বেসীর উপনদী । জ্যান্বেসীর গতিপথে অনেক 
জলপ্রপাত আছে। তন্মধো ভিক্টোরিয়া! জলপ্রপাত প্রসিদ্ধ। ,. 
ইহ! ৪২০ ফুট উচ্চ হইতে পতিত হইতেছে। ইহার শব্দ বহুদূর 
ইহাতে শোনা যায় এবং আকাশের বিস্তৃত অঞ্চল শুভ জলকণায় 
আবৃত থাকে | 

ফুটা যালোন মালভুমিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই মালভূমি 
হইতে নাইজার (1180: ), গান্ধিয়া (9819) ও সেনেগাল 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । নাইজার অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিনি 
উপসাগরে পড়িয়াছে। . সেনেগাল ও গান্বিয়া আট্লার্টিক 
মহাসাগরে পড়িয়াছে ৷ ভোল্ট। গিনি উপসাগরে পড়িয়াছে। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় অরেঞ্জ (0162) নদী আট্লান্টিকে 
এবং লিমল্পোপে| (1472929) ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। 
লিম্পোপো। নদীতে অনেক কুমীর আছে বলিয়া ইহাকে লিম্পোপে৷ 
ব| কুমীর নদী বলে ভাল ( V৭৭] ) অরেঞ্জের উপনদী ৷ 


আফ্ৰিক| ঃ পৰ্বত, মালভূমি সমভূমি ও নদী ১২ 


পুর্ব আ ক্রিকায় টান| (28) ও জুব| ( Juba ) নদী ভারত 
মহাসাগরে পড়িয়াছে। 

আফ্রিকার প্রায় ই ভাগ জল সমুদ্রে ন! টি মহাদেশের 
মধ্যস্থ নিয়ভূমিতে (43851) পড়িয়াছে । সাহারার চাদ রে 
শারি ( 9811) নদী পড়িয়াছে। কালাহারি মরুভূমির এ 
একটি নিয়ভূমিতে কতকগুলি টা পড়িয়া জলাভূমি ও লবণ হদের 
স্থষ্টি করিয়াছে ৷ 
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{Major Political divisions, important cities and towns) 


রাষ্থ্ের নাম অধিকার রাজধানী প্রধান শহর 
উত্তর আফ্রিকা ঃ 
মরক্কো ফরাসী 'আতিত রাবাট কাসারাস্কা, ম্যারাকেশ |. 


স্পেনের আশ্রিত তেতুয়ান ফেজ। 
ট্যাঞ্জিয়াস” আন্তর্জাতিক,বন্দর 
আল্জিরিয়| ফরাসী উপনিবেশ আল্জিনার্ঁ ওৱরাণ, ফিলিপ্পেডিল, 


কনস্টানটাইন। 
টিউনিস ফরাসী আশ্রিত টিউনিস বিভার্টা। চু 
লিবিয়া স্বাধীন ট্রিপলি, 
বেনগাঁজি ডার্না। 
সাহার! 
নীল নদের অববাহিক| ৪ 
মিশর স্বাধীন কাররো আলেকজান্দ্রিয়া, 


আমসোয়ান, রোসেটা, 
ডামিয়েট্রা, পোট সৈয়দ, 
সুয়ে বন্দর 

ই মিশকীয় _ ই্সমিশরীদ.. খাটুপ = ওমছুরমান, হুয়াকিন্‌। 


১৬ ) প্রবেশিক| ভূগোল 


রাষ্ট্রের নাম অধিকার রাজধানী প্রধান শহর 
পোর্ট সুদান, সেনার” 
ঠি) ৰ ৰ ৮ 
পশ্চিম আক্রিক। ও কঙ্কে। অববাহিকণ 2 
ফরাসী পশ্চিম = 
আফ্ৰিকা ফরাসী ডেকার 
(ক) মরিটানিয়। 
(খ) সেনেগাল ৷ সেণ্ট লুই - 
(গ) ফরাসী সুদান বামাকো 
(ঘ) নাইজার নিয়ামি 
(ঙ) উৰ্ধ ভোল্ট! 
(চ) ফরাসী গিনি কোনাক্ৰি 
ছে) আইভরি কোট আবিদ্জান 
(জ) দাহোমে - পর্টোনভো ৷ 
নাইজিরিরা ব্রিটিশ ল্যাগোস _ কাঁনো, ইবাদান। 
টোগোল্যাণ্ড ৰ লোম ৰ 
গোল্ড কোষ্ট ব্ৰিটিশ আশ্রিত আক্রা ” _ কুমাঁসি, তাকোরাদি। 
লাইবিরিয়া স্বাধীন মন্রোভিয়া J / 
সিয়েরা লিওন ব্রিটিশ ৮157 টাউন 4 
গান্বিয়৷ - ফরাসী বাথা্ 
বেলজিয়ান বেলজিয়াম লিওপোন্ডভিল, বোমা, মাঁতাঁদি 
কলো { বুকামা, এলিজাবেথ- ৰ 
ভিল। At 
ফরাসী নৈরক্ষিক ৷ 1} 
আফ্ৰিকা ফরাসী ব্ৰাজাভিল  দুয়ালা, ফোর্ট লাসি। ক. 
ফরাসী ক্যামেরুন ফরাসী ইয়াণ্ডি ৰ 
এযঙ্গোলা পর্তুগীজ নোভা ৷; 


লিস্বোয়! লোয়াগ্ডা, লবিটো । 
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ডু 
2 
1৪ 
ৰ দা টা 
ভত্তল্বাশা অন্তরীগু দ্‌ 
৮ নং চিত্র ঃ আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্ৰ 
রাষ্ট্রের নাম অধিকার রাজধানী প্রধান শহর 
ব্ৰিটটশ ক্যামেরুন ব্রিটিশ বুইয়া 3 
Ig রিও ডি অরো স্পেন ভিলা সিস্নেরস 
, পতুৰ্গীজ গিনি পৰ্তুগীজ বোলাম| 
পি স্পেনীয় গিনি স্পেন সান্তা ইসাবেল 
|; পূৰ্ব আফ্ৰিক।ঃ 
| '_ আবিসিনিয়া স্বাধীন আদিম আবাবা 


ক 


ৰ 


৪ 


রাষ্ট্রের নান _ অধিকার 
হ্রিত্রিয়া 
সোমালিল্যাণ্ড ফরাসী 
সোমালিয়া (রাষ্ট্রসংব ) 
সোমালিন্যাণ্ড ব্ৰিটিশ 
মধ্য-পূৰ্ব আফ্ৰিকা ৪ 
উগাণ্ডা ব্রিটিশ আশ্রিত 
কেনিয়া ব্ৰিটিশ উপনিবেশ 
টাঙ্গানিকা ব্ৰিটিশ 
উত্তর রোডেশিয়া > 
দক্ষিণ » ৰ 
নিয়াসাল্যাণ্ড _ ব্ৰিটশ আশ্রিত 
_মীজান্বিক. - পতুৰ্গীজ 
_জাঞ্কিবার ব্রিটশ 
মাঁদাগাস্কাঁর ফয়াসী 
দক্ষিণ আফ্ৰিক। 
১ লোয়াজিল্যাণ্ড ees 
_ বাহুতোল্যা্ রি 
দক্ষিণ আফিক| ব্রিটিশ 
৭4% ঃ 
দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকা 


প্রবেশিকা ভূগোল 


দার-এস্‌-সালাম তাঁবোরো। চা 

লুস,কা লিভিংষ্টোন। চু 
॥ স্থালিস্বারি বুলায়ায়ে| । 

জোঁদ্বা . ব্লাটায়ার 

লরেন্স 

মারকুয়েস বীরা, মোজাস্িক। 

জাঞ্জিবার 


রাজধানী প্রধান শহর 
আসমারা মাসাওয়া । 
জিবুতি 
মেগাডিশ্ড = কিদমাযু। 
বারবের৷ 
এণ্টেবে কাম্পালা, ভিন্জা ৷ _ 
নৈরবি মোহ্বাসা, কিন্ুমু। 


টানানারিভ  টামাটেভ . 


ম্যাফিকিং / 
স্ববান.... 
ম্যাজারু 
প্রিটোরিয়া, কিধালি, জোহানেদব।ঁ, 
কেপ টাউন, বরম্ক্টিন, ডারবান । 


ভিগুহুক 
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উত্তর আফ্রিকা £ 

বার্বারি রাষ্ট্র 2 মরক্কো, আল্জিরিয়া, টিউনিপিয়|--এই তিনটি 
দেশ ইহার অন্তর্গত । এই দেশগুলির অধিকাংশ আদিম অধিবাসী 
বার্বার (Berber) জাতীয় লোক । পেইজন্য এই দেশগুলিকে 
বার্বারি রাষ্ট্র বলে। এই দেশের দক্ষিণাংশ মরু অঞ্চলে তুয়ারেগ 

(Tuareg ) ও আরবগণ বাস করে। ইহারা সকলেই মুসলমান | 
এই দেশগুলির উপর দিয়া আটলাস পর্বতমালার তিনটি 
শ্রেণীই চলিয়া গিয়াছে যথা : টেল্‌ আটলাস, গ্রেট আটলাস ও 
সাহারা আটলাস | উপকূলের পর টেল নামক উর্বর! ও বসতিপূৰ্ণ 
উচ্চভূমি আছে। টেল আটলাস ও সাহারা আটলাজের মধ্যে 
লবণ হুদ বা! সটপূর্ণ (5০66 ) মালভূমি অবস্থিত । এই অঞ্চলের 


মধ্যে মধ্যে সংকীর্ণ উর্বরা উপত্যকা, ধাপ কাটা পাহাড় ও উর্বরা 


নিম্নভূমি অবস্থিত। স্পেনীয় মরকৌর দক্ষিণে রিফ অঞ্চল । 
সাহারা আটলাসের দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি। এখানে আহাগার 
মালভূমি আছে । 
বার্ধারি রাজ্যে কৌন বড় নদী নাই। ওয়াদি ( Wadis ) 
নামক নদীর শুদ্ধ খাতের ভিতর দিয়া বৃষ্টির সময় জল প্রবাহিত হয়। 
.. টেল ভূমিতে ও উপকূলে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ু! শীতকালে =_ 
বৃষ্টি হয়। এখানে উত্তম কৃষিকার্য হয় এবং প্রচুর দ্রাক্ষা, জলপাই, 
গম, বালি, তামাক ও তরকারি উৎপন্ন হয় । এখানকার জলবায়ু 
স্বান্থ্যপ্রদ বলিয়া অনেক ইউৰোপীয় বাস করে। উপকূলে প্রচুর. 
ফস্ফেট পাওয়া যার । ইহা জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়! 
টেল আলাস পর্বতেও শীতকালে বৃষ্টি হয়। ইহাদের | 


উত্তরাঞ্চলে ওক, সিডার ও পাইন গাছ জন্মায় ৷ 
.সটের মালভূমিতে বৃষ্টি কম। এখানে টি তৃণ ও এসপাটো 
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তৃণ জন্মায়। এই তৃণভূমিতে মেষ ও ছাগল পা 
এসপাটো তৃণ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। 

সাহারা আটলাসে বৃষ্টি আরও কম হয়। এখানে ম্যাকুইস 
নামক' গুল্ম জন্মায়। ইহারা অনাবৃষ্টিতেও বীচিতে পারে । 

সাহারা মরুভূমিতে আদৌ বৃষ্টি হয় না। এখানে গ্রীষ্মকালে 
অত্যন্ত গরম পড়ে। মরগ্তানে খেজুর জন্মায়। মরগ্ানে 


অধিবাসীরা পাথরের ঘরে বাস করে। 
উপকূলে ও সটের মালভূমিতে রেলপথ গিয়াছে। মরুভূমির 


মধ্য দিয়া মটর পথ গিয়াছে। উপকুলবাসীরা মতস্তের ব্যবসা করে । 
বার্বারি রাজ্যের অধিবাসীরা শিল্পদ্রবা যথা কার্পেট, র্যাগ 
চামড়ার দ্রব্য ও মাটির দ্রব্য প্রস্তুত করে। 


মরক্কো 

মরক্কোর একটি অংশ স্পেনের ও একটি অংশ ফ্রান্সের অধিকারে 
আছে। মরকোয় দুর্ধর্ব মুর জাতি বাস ,করে। ইহারা মুসলমান | 
মরক্কোর ছাগলের চামড়া মরক্কো লেদার’ নামে বিখ্যাত ৷ 
কাসাব্রাঙ্ক। ( 09580191108 ) ফরাসী মরক্কোর বন্দর, পোতাশ্ৰয় 
রেলকেন্দ্র ও বাণিজ্য স্থান । এই শহর হইতে বিমানে কীচা ফল, 
ডিম, পশম ও ফস্ফেট রপ্তানি হয়। এখানে সার প্রস্তুতের : 
কারখানা আছে । ম্যারাকেশ (Marrakesh) উটপথের ও রেল- 
পথের সঙ্গমন্থলে ফরাসী মরক্কোর প্রাচীন শহর | রাবাট (Rabat) 
ফরাসী মরক্কোর রাজধানী.। ফেজ ( Fez ) প্রাচীন শহর ও 


মুসলমান কৃষ্টির কেন্দ্র । তেতুয়ান (Tetuan) স্পেনীয় মরক্কোর 
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আলজিরিয়। ফরাসী উপনিবেশ । এই দেশ হইতে মেষ, মদ 

পশম, ফল, খেজুর, জলপাইয়ের তৈল, এসপার্টে| ঘাস ও ফস্ফেট 
ফ্রান্সে রপ্তানি হয়। আলজিয়াস( Al6ier5 ) রাজধানী, বাণিজ্য 
কেন্দ্ৰ, প্রসিদ্ধ বন্দর, পোতাশ্রয় ও স্বাস্থ্যনিবাম। এই বন্দর 
হইতে লোহা ও খেজুর এবং সটের মালভূমিরও টেলের উৎপন্ন দ্রব্য 
রপ্তানি হয়। ওরাণ (07৫0) নৌ ঘাটি, প্রসিদ্ধ বন্দর ও 
_ পোতাশ্ৰয় । ফিলিগ্সেভিল (Philippeville) বন্দর । এই সকল 
শরহগুলি রেল দ্বার! যুক্ত। ওরাণ হইতে সাহারার সীমানায়. 
'বেচার মরগ্যান পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। ফিলিপ্লেভিল হইতে 
এল্‌ কন্টোর গিরিখাতের মধ্য দিয়া বিসক্রা মরদ্তান পর্যন্ত রেলপথ _ 
গিয়াছে । কন্সটানটাইন মালভুমিতে বড় শহর । 


টিউনিসিয়া _ 

_টিউনিনিয়া একটি ফরাসী আশ্রিত মুসলমান রাজ্য । এই ' 
দেশ হইতে প্রচুর ফস্ফেট রপ্তানি হয়। টিউনিস এই দেশের 
রাজধানী । ইহার নিকটে প্রাচীন. কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষ 
লাছে। কার্থেজ দখল করিয়া: রোম ভূমধ্য সাগরে আধিপত্য 
বিস্তার করে। এই সকল ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য বহু বিদেশী 
এই শহরে আগমন করেন। বিজাটী ( Bizerta ) নৌ ঘাটি। _ 

এই তিনটি দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছে । 


লিবিয়া 
লিবিয়া সম্প্ৰতি স্বাধীন হইয়াছে। ইহার প্রায় সবটাই নিয়ন 
মিলিজুলি, কেৱল ভূমধ্য সাগরের উপকূলে দিসি, উত্তর-পূর্ব 
বার্কী উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে টিবেষ্টি পর্বতের কিয়দংশ অবস্থিত । 
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দেশের ভিতরে বৃষ্টিপাত কম হয়। উপকূলে ও বার্কী উচ্চ- 
ভূমিতে শীতে বৃষ্টি বেশী ( ১৮/ ) হয়। দক্ষিণে সাহারা ও লিবিয়া 
মরুভূমি । উপকূলে ও ওয়াদি নামক শু নদী উপত্যকায় চাষ 
হয়। জলপাই, ডুমুর, আখ.রোট প্রভৃতি ফল, তামাক, বালি ও 
গম উৎপন্ন হয়! ঘাডামিজ, ফেজান, কুফর! উরদ্যানে খেজুর 
উৎপন্ন হয়।  ইটালির অধীনে থাকার সময় উত্তম জল সেচন, 
খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণ, রাস্তা নির্মীণ প্রভৃতি কার্ধে 
দেশের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তৃণভূমিতে যাযাবর বার্বার ও 
আরবগণ ছাগল, মেষ ও উট পালন করে। এই দেশ হইতে 
খেজুর, অন্য ফল, এসপাটো ঘাস, স্পঞ্জ ও পশম রপ্তানি হয়। 

এই দেশ ছুই ভাগে বিভক্ত যথা £ টি;:পোলিটানিয়| (1342৩- 
1105) ৩ জাইরেনাইকা। ( Cyrennica )। টিপি 
+ টি.পলিটানিয়ার বন্দর ও ব্লাজধানী। ইহা রেলপথের ও রাস্তার 
(কেন্দ্ৰ । বেনগীজি ( Benghazi ) সাইরেনাইকার রাজধানী ও 
বন্দর । এখানে স্পঞ্জ ধর। হয়। ইহা উটপথের কেন্দ্র। বার্কা 


উচ্চভূমিতে ডান! শহর ফল অঞ্চলের কেন্দ্র । 


সাহার! মরুভূমি ঃ : 
AR সাহার! পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি । ইহা পশ্চিমে আট্‌লান্টিক 

ৰ; উপকূল হইতে পুর্বে লোহিত সাগর উপকূল পৰ্যন্ত বিস্তৃত৷ ইহার 

| আয়তন প্ৰায় ইউরোপ মহাদেশের আয়তনের সমান। সাহারার 
বিভিন্ন অংশ করামী পশ্চিম আফ্ৰিকা, ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্ৰিকা, 
আল্জিরিয়া, লিবিয়া, মিশর ও সুদানের অন্তর্গত | 

- জাহারার অধিকাংশ মালভূমি নিয়, মধ্যে মধ্যে উচ্চভূমি ও নিয়-] _ 
ভূমি আছে। উচ্চভুমিতে আহাগার মালভূমি ও চিবেষ্টি পর্বত আছে। 
নিয়ভূমির মধ্যে চাঁদ হৃদ ও মিশরে কাটার! নিয়ভূমি প্রসিদ্ধ। _ 


Ts / ৰ" ৫ $4 ৫ ১, ৷ 


২৪ প্রবেশিকা ভূগোল 


মরুভূমির প্রায় সবটাই বালুকাময় উদ্ভিদহীন স্থান, মধ্যে মধ্যে 
বালির পাহাড় অবস্থিত। বালির মধ্যে মধ্যে প্রস্থর খণ্ডপূৰ্ণ অঞ্চল 
ব! একবারে উন্মুক্ত প্রস্তরময় স্থান ( হামাদা বলে), ওয়াদি নামক 
নদীর শুদ্ধ গভীর খাদ, উর্বর! মরগ্যান ও লবণ হুদ আছে। 

সাহারায় কোন আৰ্দ্ৰ বায়ু পৌছায় না সেইজন্য সাহারায় 
বৃষ্টিপাত নাই বলিলেই হয়। হঠাৎ কখন ঝড়ের সঙ্গে সামান্য 
ক্ষণের জন্য প্রবল বারিধারা নামিয়া আসে । আকাশ মেঘশুন্ত 
থাকে । সেইজন্য দিন যেমন উষ্ণ হয়, রাত্রি তেমন শীতল হয়। 
সাহারায় মধ্যে মধ্যে বালির ঝড় বহে। ইহাকে সিমুম বলে। 

মরগ্ঠানে, উচ্চভূমিতে বা মরুভূমির প্রান্তে নিকৃষ্ট তৃণ জন্মায় । 
এই তৃণভূমিতে আরব, বারবার, তুয়ারেগগণ বাস করে। মরূদ্ভানের 
ঘরগুলি উচ্চ, সমতল ছাদ বিশিষ্ট ও সাদা রংয়ের হয়। কোন কোন : 
মরদ্যানে হাজার হাজার লোক বাস করে। মরূদ্যানে খেজুর, তরমুজ, 
পেঁয়াজ, গম ও বালি উৎপন্ন হয়। ফেজান ( Fezzan ), টুয়াট 
(086), কুফর ( Kufra ) ও এয়ার (417) প্রধান মরগ্যান | 

মরুভূমির অন্যত্র যাযাবর জাতি বাস করে। ইহারা তৃণের 
অনুসন্ধানে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা 
ছাগল, মেষ ও উট পালন করে। তাবুগুলি ছাগল বা মেষের 
লোম দিয়া প্ৰস্তুত হয়। 

উট মরুভূমির অত্যন্ত উপকারী জন্ত। উটের দেহের গঠন 
মরুভূমির উপযোগী ৷ ইহাদের পায়ের - আঙ্গুল খুব চওড়া । 
সেইজন্য ইহাদের পা! চলিবার সমর বালির মধ্যে ডুবিয় যার ন! ৷ 
বালির ঝড়ের সময় ইহারা ইচ্ছামত নাক ও চোখ বন্ধ করিয়া 
বালির উপর শুইয়া! পড়ে। ইহাদের পাকস্থলীতে জল সঞ্চয় 
করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাদের পিঠের কুন্জে চবি জমা - থাকে। 
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টং ইহারা মরুভূমির কাটা যুক্ত গাছ খাইতে পারে । এই সকল কারণে 
'আরবগণ উটকে ভগবানের দান মনে করে। উট মরুভূমির 
একমাত্র বাহন। ৷ 
মরুবাসীরা দলবদ্ধভাবে মরুভূমি পার হয়। এক একটি দলে 
একটি উটের লেজ পশ্চাঁতের 


( caravan ) আনেক উট থাকে । 
ধা থাকে। মরু ভ্রমণকারীগণ 


উটের সুখের সঙ্গে দড়ি দিয়া বা 
দিনে স্থৰ্য ও রাতে নক্ষত্র দেখিয়া পথ ঠিক করে। " 
. বর্তমানে মরুভূমির মধ্য দিয়া মটর পথ নিগ্সিত হইয়াছে । : 


কানো ( Kano ), টিন্দুক্ত_ ( Timbuktu ), গায়ো। (690), 
রেগান ( Regan ), নেববা (9০৮০) প্রধান বাণিজ্য স্থান। 


ডি প্রবেশিকা ভূগোল 
নীল নদের দেশ ৪ 
মিশন” ৰ! ইজিপ্ট 
(Misser or Egypt) 
সীমা ও আয়তন £ মিশর আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভূমধ্য সাগর, পশ্চিমে লিবিয়া, দক্ষিণে 
ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান এবং পুর্বে লোহিত সাগর । সুয়েজ খাল 
ও তৎপুর্বে এশিয়ার সিনাই উপদ্বীপ মিশরের অন্তর্গত । 
মিশরের আয়তন ৩৮৬০০০ বর্গ মাইল। ইহা উত্তর-দক্ষিণে 
ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬৭৫ মাইল বিস্তৃত। সুতরাং ইহা আকারে 
প্রায় একটি বৰ্গক্ষেত্ৰ । 


প্রাকৃতিক বিভাগ? ঠি 
ঠ "সমগ্র মিশরকে নিয়লিখিত অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা ঃ 
কে) উপকূল 3 2. মিশরের ভূমধ্য সাগর উপকূল প্রায় ৬০০ 
মাইল দীৰ্ঘ এবং লোহিত সাগর উপকূল প্রায় ১২০০ -মাইল' 
দীর্ঘ । উত্তর উপকূলে সোলাম ও রাকা উপসাগর এবং নীল 
নদের ব-দ্বীপ অবস্থিত। এই উপকুলে প্রস্তরময় মালভূমি, 
বালির পাহাড় ও চণা পাথর আছে। লোহিত সাগর টক 
নিকট দিয়া একটি পাহাড় শ্রেনী গিয়াছে। 
(খ) নীল নদের ব-দ্বীপ ও উপত্যকা ? এই দেশ বৃষ্টিহীন 
মরুভূমিতে অবস্থিত, কেবল নীল নদের ব-দ্বীপ ও নীল নদের 


দু 


- মিশরের» কেনিয়ার ও। অন্যান্য দেশের! বিবরণ 27501020538 | 
73710807125 (৮নং ৩২ পৃ ) 01950138003 Picture Cyclopoedia (২৭০ 
পৃঃ 1, Modern Geography ( Oxford ), World Wide Geographies 


( B-embridge ), World Affairs ( 1954 ) প্রভৃতি পুস্তক হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে নি? 


আফ্রিকা ঃ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ২৭ 


১১ নং চিত্র £ নাল নদের ব-দ্ধ৷প 


দুই ধারে কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত উপত্যকা নীল নদের পলি ও, 
জল দ্বার! শস্তশালিনী হইয়াছে। সেইজন্যা মিশরকে নীল নদের 
দান বলে। আমাদের দেশে যেমন হিন্দুরা গঙ্গার পুজা, করে 
প্রাচীন মিশরীয়রা তেমন নীলের পুজা করিত, সমগ্র দেশের 
জমির মধ্যে নীল নদের উবরা উপত্যকা ও ব-দ্বীপ ২৬ ভাগের 
মাত্র ১ ভাগ অধিকার করে, বাকী ২৫ ভাগ জমি অনুৰ্বর| | এই 
এক ভাগ জমিতে দেশের ২ কোটি ৭ লক্ষ লোক বাস করে। 

নীল নদের ব-দ্বীপকে নিল (],০৬০:) এবং উপত্যাকাকে উদ 


(01256) মিশর বলে। মিশরে নীল নদের প্রথম অংশ বেলে 


পাথরের মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত । সেইজন্য উপত্যকার 
এই অংশ সংকীর্ণ । তংপরে ইহা নরম চুণা শিলার মালভূমি ক্ষয় 
করিরা প্রায় ৬০০ মাইল দীঘ উপত্যকা স্থষ্টি করিয়া প্রবাহিত, 
হইয়াছে। উপত্যকার এই অংশ খুব গভীর এবং ছুই ধারে উচ্চ: 
- ১ম_৩ ৮ ) ky a 


ৃ 


২৮ প্রবেশিকা ভূগোল 


খাড়া পর্বত (0118 ) অবস্থিত। উপত্যকার ছুই পার্শ্বে প্রায় 
১০ হইতে ১৫ মাইল পৰ্যন্ত স্থানে নীল নদের জল সেচন করা হয়। 
কাররোর নিকটে নীল নদ ডামিয়েট্র। ও রসেট্টা-নামক দুইটি 
শাখায় বিভক্ত হইয়াছে এবং সংকীর্ণ উপত্যকা বিশাল সমতল 
ব-দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। ব-দ্বীপ প্রায় উত্তর-দক্ষিণে ১০০ মাইল _ 
এবং পূবে পোর্ট সৈয়দ হইতে পশ্চিমে আলেকজা ন্ৰিয়। পর্যন্ত ১৫০ 
মাইল বিস্তৃত। ব-দ্বীপের উপকূলে জলাভূমি, বহু লবণাক্ত জলের 
হুদ ও উপহ্দ আছে। হুদগুলির মধ্যে মেন্‌জোলা, বুরলস ও 
€মরিওটিস প্রধান ৷ 
কায়রোর দক্ষিণে ফায়ুম ( দঞ্চএ) নামক উর্বর! অঞ্চল 
আছে। ইহা৷ বীর ইউস্ুক নামক নীল নদের শাখা নদী কর্তৃক 
বিধৌত হইয়াছে ৷ এইখানে বিরকত নামক স্বাদ জলের হুদ আছে। 
নীল নপের উপত্যকা ও ব-দ্বীপ বৃষ্টিহীন মরুভূমিতে পৃথিবীর 
বৃহত্তম মরগ্যান । 

(গ) মালভূমি 2 নীল নদের ছুই পার্থ মরুভুমিময় উচ্চ 
মালভূমি ৷) পশ্চিমের মালভূমিতে লিবিয়| মরুভূমি এবং পূর্বের 
মালভুমিতে দক্ষিণে নুবিয়| মরুভূমি এবং উত্তরে আরব ( এশিয়ার 
আরব নহে) মরুভূমি । পশ্চিমের মালভূমি খুব বিস্তৃত ও কম উচ্চ 
এবং পূর্বের মালভূমি কম বিস্তৃত ও বেশী উচ্চ। লোহিত সাগরের 
উপকূলে বরাবর একটি পাহাড়শ্রেণী আছে। ইহার কোন কোন 
শৃঙ্গ ৭:০০’ ফুটের অধিক উচ্চ | 

পশ্চিমের মালভূমির উত্তরাংশে কাটার! নামক নিগ্নভূমি 
সমুদ্রতল অপেক্ষা নিম্ন । পশ্চিমের মাঁলভূমিতে কতকগুলি বালির 
পাহাড় আছে। কোন কোন বালির পাহাড় এত উচ্চ ও বৃহৎ যে 
উহ! উটও অতিক্রম করিতে পারে না। 


আঁফ্রকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ২৯ 


১২ নং চিত্র £ মিশর 
_(ঘ) মন্নদ্যান ঠ পশ্চিমের মরুভূমিতে পাঁচটি বৃহৎ উৰ্বর| মরু- 
| ্ান আছে । যথা খারগা! (Kharga), ডাখ লা (9911719),ফারা ক্র 
(8509), বাহারিয়া (Bahariya) ও সিওয়| (51৪)--এই সকল 


মরুগ্ানে প্রাচীনকাল হইতে বহু লোক বাস করিয়া আসিতেছে। 
এই সকল স্থানে প্রাচীন সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় । 

(ড) সিনাই উপদ্বীপের অধিকাংশই শুষ্ক মালভূমি ৷ সিনহা 
পর্বত ৮৬৯২/ উচ্চ ৷ 


চা ত প্রবেশিকা ভূগোল 
জলবায়ু? 
'_ মিশরের প্রায় সবটাই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত, কেবল 
দক্ষিণের কিয়দংশ গ্রীষ্ম মণ্ডলে অবস্থিত | 

(ক) উষ্ণতা £ মিশরের উষ্ণতা ভূমধ্যসাগর উপকূল হইতে 
দক্ষিণে বাড়িয়া যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বোচ্চ গড় উষ্ণতা 
৯৯০ ফা? মধ্যে কায়রোর সর্বোচ্চ গড় উষ্ণতা ১১০৭ ফাঁঃ; দক্ষিণে 
আলসোয়ানে সৰ্বোচ্চ গড় উষ্ণতা ১১৮ কাঃ। 

(খ) বৃষ্টিপাত ? বৃষ্টিপাত উত্তরে. বেশী, দক্ষিণে ক্রমশঃ কমিয়া 
গিয়াছে ৷ ভূমধ্য সাগর তীরে বৎসরে ৮/--১০/ বৃষ্টি হয়। শীতকালে 
বেশী বৃষ্টি হয়। কায়রোয় মাত্র ২ বৃষ্টি হয়। উৰ্ধ মিশরে কদাচিৎ 
বৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসরে এক ফৌটাও বৃষ্টি পড়ে না। আবার 
কখন কখন প্রবল ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

সারা বৎসর আকাশ মেঘশুন্য থাকে। ইহাতে সমস্ত দেশ 

প্রচুর সুর্য কিরণ পায়। উষ্ণত| দিনে বাড়ে এবং মেঘশুন্য তি 
তাপ বিকিরণের ফলে উষ্ণতা দ্রুত কমিয়| যায় । 

(গ) বায়ুপ্রবাহ $ সার! বৎসর উত্তর দিক হইতে He 
হয়। বসম্তকালে দক্ষিণ দিক হইতে তিন চার দিন ধরিয়া খাম্সান 
নামক ধুলাবালিপুর্ণ উষ্ণ ও শুদ্ধ বায় প্রবাহিত হয়। মরুভূমিতে 
মাঝেমাঝে জোব্বা নামক বালির উচ্চ স্তম্ভ চক্রাকারে ছুটিয়া চলে । 

মরুভূমিতে স্থানে স্থানে মরীডিক! দেখা যায়। ইহাতে তৃষ্ণৰ্ত 
পথিক দূর হইতে চক্‌ চকে বালি দেখিয়! জল-ভ্রমে ছুটিয়া যায় । 

জল সেচন £ কুধিকার্ষের জন্য উর্বর! মাটি, প্রচুর জল ও 


সূর্ঘকিরণ দরকার ৷ নিশরে নীল'নদের ছুই পাশে উর্বরা পলিমাঁটি 


এবং প্রচুর স্ুর্যকিরণ পাওয়া, যায়। বৃষ্টি না হইলেও নীল. নদের 


বন্যার জল বৃষ্টির অভাব পুরণ করে। বন্যার সংবাদ সময়মত 


আকৰী: প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৩১ 


প্রেরণের জন্য নদীর ধার দিয়া টেলিগ্রাফ তার গিয়াছে বন্যার 
জল মাপ করিবার জন্য স্থানে স্থানে মানযন্ত্র বসান আছে । সমগ্র 
মিশরে প্রায় ১৩৬০০ বর্গমাইল স্থানে কৃষিকার্ধ হয়। ন 
নীল নদ হইতে তিন প্রকারে জল সেচন করা হয়? 
(ক) স্থায়ী খাল প্ৰণালী 2 আসোয়ান, এসন, আসিউট প্রভৃতি 
স্থানে পাকা বাধ নিৰ্মাণ করিয়া বন্যার জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। 
সারা বংসর দরকার মত এই জল গভীর প্রধান খাল ও শাখা খাল 
দিয়। কৃষিন্দেত্রে লওয়া হয় । আসোয়ান বীধ ১৯ মাইল-দীর্ঘ। ইহা 
পাথর দিয়া প্রস্তত। এই উপায়ে একই জমিতে তিন হইতে পাচবার 
ফমল হয়। এই প্রণালীতে জমিতে প্রচুর সার দেওয়া প্রয়োজন ৷ 
(খ) প্রাচান বেসিন প্রণালী ? এই প্রণালীতে কৃষিক্ষেত্র- 
গুলিতে চারিদিকে বাধ দেওয়| হয়। ইহাদিগকে বেসিন বলে। 
বরধাকালে নদীতে বন্যার জল অগভীর খাল দিয়া এই সব ক্ষেত্রে 
 লওয়। হয়। এই জল তিন ফুট গভীর হইলে ক্ষেত্রে আট্কীইয়া 
রাখিরা প্রায় একমাস পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাতে জমিতে 
পলি পড়ে এবং জমি আৰ্দ্ৰ থাকে । এই উপায়ে কেবল শীতকালে 


জমিতে চাধ হয়। গ্রীষ্মকালে জমি পতিত থাকে। একই জমিতে 


মাত্র এক বার ফসল হয়। 

(গ) কতকগুলি জমিতে তৈল-চালিত পাম্পের বাঁ টে কিকলের 
সাহাযো নদী বা খাল হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা আছে। 
মিশরে টেকিকলকে সাডুফ বলে। একটি দীর্ঘ শক্ত দণ্ডের এক 
দিকে জলপাত্র ও অপর দিকে ভারী বস্তু বীধিয়া সাড়ুফ প্রস্তত হয়। 
অনেক স্থানে গাধা) বলদ বা উট চালিত জলচক্র (নাম সাকির.) 
ব্যবহৃত হয়। যাহাতে নীল নদের জল মরুভূমির তাপে বাষ্পীভূত 
হইয়া ব| প্রাবন হইয়া নষ্ট না হয় সেইজন্য ভিক্টোরিয়া ও এলবাট 


৩২ প্রবেশিকা ভূগোল 
হদে বাঁধ দিয়া ইহাঁদিগকে স্বাভাবিক জলাধারে পরিণত করার 


চেষ্টা হইতেছে। টানা হৃদের নিকট বাধ দিরা-উহার জল নিয়ন্ত্রণের 


চেষ্টা হইতেছে । 

রুষিকার্ধ ? গ্রীষ্মকালে তুলা, ভুটা, ধান, আখ ও সরঘাম 
(পশ্ুধাগ্য ) জন্মায়। ব-দীপে প্রচুর  লঞ্ধা আশযুক্ত উৎকৃষ্ট 
তুলা জন্মায়। উপতাকাতেও তুলা জন্মায়। রপ্তানি দ্রব্যের ৮০ 
ভাগ তুলা ও তুলার বীজ। তুলার চাষ এত লাভজনক যে খাদ্বোর 
পরিবর্তে তুলার চাষ হয় এবং খাদ্য আমদানি করা হয়। মজুরি 
সন্তা বলিয়। তুল! হাত দিয়া তোল। হয়। এই তুলার গাছে এক 
রকম পোকা ডিম পাড়ে। গুটিপোকা এই ডিম সমেত পাতা 
খাইয়া ফেলে । ইহাতে প্রচুর তুলা নষ্ট হয়। শীতকালে গম, 
বালি, ডাল, সিম, পেঁয়াজ ও শণ চাষ হয় । 

মরূদ্যানে প্রায় ৩০ প্রকারের খেজুর এবং তরমুজ ও ডুমুর 
জন্মায়। অন্যত্র আঙ্গুর, কমলালেবু ও তুঁতি গাছ জন্মায় ৷ ফায়ুম 
আদ্বরের জন্য বিখ্যাত ও সিওর়া মরাগ্ঠান খেজুরের জন্য বিখ্যাত । 
মরগ্ানে ঘাস, কাটা গাছ ও বন্য ফুল জন্মায় | 

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মরুভূমির জমি সংস্কার করিয়া 
কৃষিকার্ধের উপযোগী কর! হইতেছে । 
কাঁঠের খুব অভাব। / 

খনিজ সম্পদ £ সিনাই উপদ্ধাপে খনিজ তৈল, ম্যাঙ্গানীজ, 
লোহা, মুল্যবান পাথর, আসোয়ানের নিকট গ্রানাইট পাথর, 
মালভুমিতে চুণা পাঁথর ও বেলে পাথর পাওয়া যায়। এই 
সকল পাথর দিয়া মিশরের অসংখ্য স্মৃতি অট্টালিকা, মন্দির, 
মসজিদ, পিরামিড প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে।  ঘরবাড়ী প্রস্তুত 
করিতেও এই পাঁথর ব্যবহৃত হয়। মরুভূমিতে নাইট্রেট ও 


মিশরে অরণা নাই, সেইজন্া 
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রেলপথ গিয়াছে ৷ 
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ফস্কেট, লোহিত সাগর উপকূলে কোসিরে ফস্ফেট, মরগ্ভানে 
আলাম, মেরিওটিস হ্রদে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। মিশরে 
মরকত মণি ও জিপ সাম পাওয়া যায়। মিশরে কয়লা নাই। 

শিল্প 23 মিশরে প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িতেছে কিন্ত 
কৃষিযোগ্য ভূমি কম। সেইজন্য সরকার এক দিকে শিল্পের 
উন্নতির চেষ্ট। করিতেছেন এবং অপর দিকে অধিক বাধ নির্মাণ 
করিয়া ও জমিতে সাঁর দিয়া চাষের উন্নতি করিতেছেন । 

মিশরে তুলা, পশম ও কৃত্রিম রেশমের (২৪০) শিল্প, 
সিগারেট প্রস্তুত, চিনি শোধন, তৈল শোধন, সার প্রস্তুত, মৃৎশিল্প, 
সিমেন্ট প্রস্তুত, চামড়া শিল্প প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। 
কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও এল্‌ কুবরাঁতে কাপড়ের কল 
আছে । মিশর তুলা, তুলার বীজ, খইল ও তৈল এবং পেঁয়াজ 
রপ্তানি করে। ইহা খাগ্যশস্ত, তামাক, চা, কফি, বস্তু, যন্ত্রপাতি, 
কয়ল! ও কাগজ আমদানি করে। 

জীবজন্ত 2 মিশরে উট, মহিষ, মেষ, হরিণ, ঘোড়া, হায়না, 
শিয়াল, বন্য শুকর, বন্য বিড়াল, হাস, অসংখ্য পাখী, নেউল প্রভৃতি 
জীবজন্ত বাস করে। মিশরে তৃণভূমির অভাবে খুব কম পশু 
পালিত হয়। অল্প সংখ্যক মেষ ও ছাগল পালিত হয়। 

যাতায়াতের উপায় ঃ নীল নদের উপত্যকায় ও বনদ্বীপে 
কেবল দক্ষিণ সীমানা হইতে আসোয়ান পৰ্যন্ত 
রেলপথ নাই । কিন্তু দেশের অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য নীলনদ ও খাল 
গিয়া যাতায়াত করে। দেশীয় নৌকাগুলির তলা চওড়া এবং বাতাস: 
পাইবার জন্য পালগুলি খুব লম্বা হর। নৌকাগুলিকে ফেলুক! 
কায়রো হইতে আসোয়ান পর্যন্ত নীলনদে ছোট ষ্টীমার 


বলে। 
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চলে । মরুভূমিতে উট ও খচ্চর প্রধান বাহন আজকাল মিশরে 
অনেক মটর পথ নিগিত হইয়াছে । মিশরের রেলপথ এল্‌ কাণ্টার| 
হইয়া এশিয়ায় ইস্বাইলের রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে । 

অধিবাসী ৪ মিশরের লোকসংখ্যা ২ কোটি ৭ লক্ষ। 
কৃবিযোগ্য অঞ্চলে প্রতি বৰ্গ মাইলে ১৪০০ লোক বাস করে। 
ইহাদের মধ্যে ১৫০০ বিদেশী বাস করে। অন্যত্ৰ বসতি খুবই 
কম। অধিকাংশই অধিবাসী মুসলমান ৷ 

মিশরের আদিম অধিবাসীরা দেখিতে সুন্দর | ইহাদের নাক 
লঙ্কা, চোখ কাল, চোখের ভজ মোটা ও টান1। উত্তরের 


লোকদিগের বর্ণ ফিকে হল্দে এবং দক্ষিণের লোকদিগের বর্ণ ‘= 
তামাটে । দেশের দক্ষিণে কৃষ্ণবৰ্ণ নুবিয়ান বাস করে। আৱরব _ 


মরুভূমিতে যাযাবর জাতি বাস করে। ইহাদিগকে বেছুইন বলে। 
মিশরবাসীরা অতিথি পরায়ণ ও পরমত-সহিষু । 

মিশর প্রাচীন সভ্য দেশ। প্রায় ছয় হাজার বংসর পূর্বে ইহ! 
সম্পদে ও সভ্যতায় বিশেষ উন্নতি করে। 


জীবন প্রণালী 8 মিশরে শতকর টরা ৮০ জন লোক কৃবিজীবী | ৷ 


কনককে ফেলাহিন বলে । কৃষক গ্রামে বাস করে । প্রত্যেক চাষী 
পরিবার মোট ৩ হইতে ৬ বিঘা জমি চাষ করে। খুব কম সংখ্যক 
কুষকই জমির মালিক। অধিকাংশ কষকই জমিদারের নিকট 
খাজনায় জমি ভোগ করে। 


চাষের জমি অল্প বলিয়া গ্রামে ঘরগুলি খুব কাছাকাছি প্রস্তুত: 


হয়। বাড়ীর নিকট বাগানের জন্য জমি থাকে না। বাড়ীর 
চারিপাশে অনেক বিজুর গাছ' হয়|. খেজুর, গাছ ছায়া 


ও কল দান কৰে। খেজুর গাছের পাতা ও ডাঁট৷ দিয়া ঘর 
প্রস্তুত তয় | 


ড্ৰ 


| 
ৰ 
1 
} 
| 
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মিশরে কাঠের অভাব। সেইজন্য কৃষকরা গমের বিচানি ও এ 
ডাটা দিয়া ইট প্রস্তুত করে। ইট প্রথর বৌদ্ৰে শুকান হয়, _ 
আগুনে পোড়ান হয় না। সিমেন্টের বদলে, কাঁদা ও. বিচালি 


দিয়া ইটের গাথুনি হয়। ঘরের ছাদ খেজুর গাছের গুড়ি 
' ডালপালা ও কাদা দিয়া প্রস্তুত হয়। বৃষ্টির ভয় নাই বলিয়া 
(আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় বলিয়া ঘরের 
AY দেওয়াল ঘরকে 
দুইটি ঘ ঘর, থাকে, এ 


ঘরের চাল সমতল হয়। 
চাল ৰ এ হয় ৷) মু 
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নিজেদের জন্য, একটি পশুর জন্য । কৃষকরা কাঠের লাঙ্গল 
ব্যবহার করে । বলদ, উট বা গাধা এই লাঙ্গল টানে ৷ 

শহর কায়রো (08110-২১ লক্ষ ) মিশরের রাজধানী ও 
আফ্রিকার বৃহত্তম শহর। ইহা নীলের. উপত্যকা ও ব-দ্বীপের 
সঙ্গমন্থলে অবস্থিত । ইহা 'উটপথ, রেলপথ, জলপথ ও বিমান 
পথের কেন্দ্র। এই শহরে বহু বৈদেশিক ব্যবসা করেন। ইহা 
মুসলমান শিক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্র। ইহার নিকটে গিজায় পিরামিড 
আছে। আলে্কেজাক্দ্রিয়। নীলের বদ্বীপে মিশরের শ্রেষ্ঠ বন্দর, 
পোতাশ্রয় ও শিল্পকেন্দ্র। সমুদ্র স্রোতের জন্য ইহা পলিমুক্ত থাকে 
ইহা গ্রীক বীর আলেকজাগার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রসেটা 
ও ডামিয়েটা অন্যতম বন্দর । আসোয়ান নীলের উৰ্ধ উপত্যকায় 
প্রধান শহর। পোর্ট সৈয়দ, পোর্ট সুয়ে ও কোসির পূর্ব 
উপকূলে বন্দৰ ৷ আসিউত নীলের তীরে বাণিজ্য শহর । টাঞ্টাঃ 
মানস্বর| ও ইসমাইলিয়া ব-দ্বীপে অন্যতম শহর । ( ১১নং চিত্র )। 


| ইঙ্গ-মিশবীক় সুদান 
এই দেশটি ব্ৰিটিশ ও মিশরের যুক্ত শাসনাধীনে আছে। এই 

দেশ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিতেছে । 
সুদানের মধ্যভাগে নীলের নিয় অববাহিকা, পশ্চিমের মধ্যভাগে 
বিস্তৃত উচ্চ মালভূমি, পূৰ্বে সংকীৰ্ণ মালভূমি এবং দেশের দক্ষিণে 
নিয় গজল জলাভূমি । দেশের উত্তরাংশে শুক লিবিয়া ও নুবিয়া 
মরুভূমি । এখানে গুল্ম ও কাটাগাছ জন্মায়। দেশের দক্ষিণাংশে 
প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং তৃণ জন্মায় । এই তৃণভূমিকে সাভান| বলে ৷ 


সাভানায় বিস্তৃত মেষ, গরু, উট ও উটপাখী পালিত হয়। দেশের 
সর্ব দক্ষিণে অরণ্য আছে। 


/ 


টি 


আফ্রিকা ? প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৩৭ 


১৪ নং চিত্ৰ £ ইন্গ-মিশ্রীয় দান 

লা ও টোকার তুল! অঞ্চলের কেন্দ্ৰ) সেনার 
রিয়! নীলের উপত্যকায় 
র আ্যাকেসিয়া গাছ 
৪যধ প্রস্ততে এবং 


গেজিরা, কাশী 
[ল দিয়া জল দেচন ক 


বাধ হইতে খা; 
কৃষিকার্ঘ হয়। সুদানের পশ্চিমাংশে পঢ় 


জন্মায় ৷ ইহার আটা বা গঁদ খাবার ও 
বন্ত্রশিপ্পে বাবহৃত হয়। চীনাবাদাম, চামড়া, লঙ্কা, সিম, লবণ, 


হস্তিদণ্ত, মেহগনি সুদানের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য |" 
সুদানের দক্ষিণাংশে আদিম অধিবাসী ও নিগ্রোগণ, উত্তরাংশে 


শিক্ষিত ও ধনী সুদানী এবং আরবগণ বাস করে। সুদান প্রচুর 


৩৮ , প্রবেশিক| ভূপোল 


তুলা ও গঁদ এবং উট পাখীর পালক, খেজুর, লবণ চামড়া, 
জীবন্ত উট ও মেষ রপ্তানি করে। 

শহর £ খাটুম ([1:576010 ) হোয়াইট নীল ও ব্লু নীলের 
'সঙ্গমস্থলে অবস্থিত রাজধানী, শিক্ষাকেন্দ্র ও বিমান বন্দর | 
"ওমদুরমান (010057708) খাটের বিপরীত দিকে নদীর 
অপর: পার্শ্বে সুদানের বৃহত্তম শহর । (সেনার ( Sennar ), 
- এল, ওবিড ( 1 0৮20) গঁদ, মেব ও গরুর বাণিজ্যকেন্দ্ৰ ৷ 
বারবার (Berber ) বাণিজ্য শহর । পোর্ট সুদান ও স্ুয়াকিন 
‘লোহিত সাগর তীরে বন্দর । পোট সুদানে পোতাশ্রয় আছে। 
এই সকল বন্দর ও শহর রেল ছার! যুক্ত ৷“ 

জুয়েজ খাল £ সুয়েজ যোজকে কয়েকটি হৃদ যোগ করিয়া ও 
খাল খনন করিরা ভূমধ্যসাগর ও. লোহিত সাগরকে যুক্ত করা 
হইঝাছে। ইহ| খনন করিতে দশ বৎসর সময় লাগে। এই খাল 
হওয়াতে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে জলপথ প্রায় ৪০০০ মাইল 
কমিয়া গিয়াছে। এই খাল অতিক্রম করিতে জাহাজের প্রায় 
১১ ঘণ্টা সময় লাগে ৷ 


উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা ? 
| নাইজিরিয়|, গোল্ড কোষ্ট, সিয়ের৷ লিওন, গান্ধিয়৷, ফরাসা 
পশ্চিম আফ্ৰিক। ( মরিটেনিয়া, সেনেগাল, ফরাসী সুদান, নাইজার 
কলোনি, উৰ্ধ ভোল্ট, ফরাসী গিনি, আইভরি কোষ্টি, দাহোমে ), 
লাইবেৰিয়|, ফরাদী-নৈরক্ষিক আফ্রিকা, পতুর্গীজ গিনি--এই 
অঞ্চলের অন্তৰ্গত ॥ _ : 
এই অঞ্চলে ফুটা বালোন উচ্চভূমি, বৌচি উচ্চভূমি, নাঁইজার 
অববাহিকা ও চাদ হৃদ অঞ্চল অবস্থিত | উপকুলে নিয়ভূমি, বাকী 


< 


আফ্রিকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর 0 


খে 
চন্দ 


১৫ নং চিত্র ? উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্র 


নাইজার, গান্ধিয়া, ভোল টা, জেনেগাল? বেনু 


ংশ মালভূমি | 

( Benue ) প্রধান নদী। ৷ 
এই অঞ্চলের উপকূলে সারা বংসর বৃষ্টি (৫১২৭১) হয় 

এবং উপকূল উষ্ণ থাকে । সেইজন্য উপকূলে চিরহরিৎ বৃক্ষের 
অরণ্য উৎপন্ন হইয়াছে । অরণ্যে মেহগনি, আবলুস, রবার ও তাল 
জাতীয় বৃক্ষ জন্মায়। তাল জাতীয় বুক্ষকে তৈল তরু (011. 
alm) বলে । এই বৃক্ষ প্রায় ৬০ ফুট দীর্ঘ হয়। এই বৃক্ষের ফল 
সির্ঘ করিয়া নরম শশসকে পিধিয়া নিউরাইলে তৈল পাওয়া বায়। 
এই তৈল হইতে সাবান, বাতি ও মাখন প্রস্তুত হয়। 


নৰ ৮ 


ডি 


56 প্রবেশিকা ভূগোল , 


১৬ নং চিত্র ঃ পশ্চিম-আফ্রিকা 
এই সকল অঞ্চলে বিশেষতঃ গোল্ড কোর্টে প্রচুর কোকোর, 
(0০০০৪) চাষ হয় । কোকো বৃক্ষ ২০-৩০ ফুট দীর্ঘ হয়। এই বৃক্ষের 
গুটি হইতে বীজ বাহির করিয়! রৌদ্ৰে শুকাইয়| রপ্তানি করা হয়। 
বীজ চূর্ণ করিয়া কোকো প্রস্তুত হয়। কোকো চকোলেট প্রস্ততে 
এবং জল ও দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় । 


উপকূলের পশ্চাতে মালভূমিতে কম বৃষ্টি হয়। সেইজন্য এই 
অঞ্চলে বৃক্ষযুক্ত সা্ভান৷ তৃণভূমি এবং নিকৃষ্ট তৃণভূমি দেখা যায়। 
তূণভূমিতে পশুপালন হর। অনেক স্থানে চীনাবাদাম, তুলা, কোলা- 
- বাদাম, কফি, ভুট্টা ও তামাক আবাদ হয়। গোল্ড কোষ্টে প্রচুর 
€সাণা ও ম্যাঙ্গানীজ এবং নাইজিরিয়ায় কয়লা ও টিন পাওয়া যায়। 


ঢ় 


আফ্রিকা : প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৪১ 


টিন্বাক্ত'র নিকটে পঙ্গপালের জন্মস্থান পঙ্গপাল আফ্রিকার 
শস্থোর অনেক ক্ষতি সাধন করে। 


নাইজিৰ্বিয়া 
লেগোস (1.8805 ) রাজধানী, সমুদ্র বন্দর ও বাণিজ্য স্থান৷ 
এখান হইতে প্রচুর পাম তৈল ও পাম শীস রপ্তানি হয়। 
লেগোন হইতে জেরিয়া হইয়া কানো পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। 
ইবাদান (52427) শিক্ষাকেন্দ্র ও বড় শহর। কাঁনো রেলপথ ও 
উটপথের মিলনস্থানে বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ইহা প্রাচীর বেষ্টিত শহর। 


গোল্ড কোট (স্বৰ্ণ উপকূল > 
আক্রী' (4০০৭) রাজধানী ও সমুদ্র বন্দর। এখান হইতে 
কোকো রপ্তানি হয়। টাকোরাদি (1:47:07801) পোতাশ্ৰয় ৷ 


প্রচুর 
তিনটি শহর 


কুমানী (Kumasi) গোল্ড কোষ্টের বড় শহর। 
(রেল দ্বারা যুক্ত । 

সিয়েরা লিওন ৰ 

ফ্ৰি-টাউন (Freetown) রাজধানী, সমুদ্র বন্দর ও স্বাভাবিক 

এখান হইতে প্রচুর পাম তৈল, চীনাবাদাম ও 


পোতাশ্ৰয় । 
এই দেশের জলবায়ু এত অস্বাস্থ্যকর 


কোলাবাদাম রপ্তানি হয়। 
যে ইহাকে শ্বেতাঙ্গদিগের ‘কবরস্থান’ বলে। 


গান্ধিয়া 
গান্বিয়া নদীর মোহানায় বাথাষ্ট' (98৮242১ রাজধানী, 
বন্দর ও পৌতাশ্রয়। এখান হইতে প্রচুর চীনাবাদাম রপ্তানি 
হয়। চীনাবাদীমের তৈল হইতে সাবান ও মারগারিণ প্রস্তুত হয়। 
এই দেশে কোন রেলপথ নাই ৷ নদীপথে যাতায়াত চলে । 


১55 ৰ 4 ¢ 

fe প্রবেশিকা ভূগোল 
মন্রোভিয়! লাইবেরিয়ার রাজধানী ও বন্দর। এই দেশে 

৷ প্রচুর রবার গাছ জন্মায়। এই দেশেও রেলপথ নাই। 


ৰ ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা 

ঈ- সেনেগালে চীনাবাদাম, ফরাসী গিনিতে কফি, আইভরি 
কোষ্টে কোকো, দাহোমে তৈল-তরু উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের 

চীনাবাদাম প্রধান রপ্তানি দ্ৰব্য ইহার গুটি মাটির নীচে থাকে । 

ইহার শুটি পাকিলে দানা বাহির হয়। ডেকার: (Dakar) 

. রাজধানী, প্রধান সমুদ্র-বন্দর, বিমান-বন্দর ও রেলপ্রান্ত 
বামাকে (3272৩) রেলপ্রান্ত ও বড় শহর। টিন্বাক্ত, সাহারার 
দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। খ্রায়ে। ( 636 ) 
মটর পথের উপর বানিজ্যকেন্দ্র । 


ফরাসী টনরক্ষিক আফ্রিক! 

এই দেশের উত্তরাংশ চাদ বেসিন, সাভানা তৃণভূমি ও মরুভূমি 
এবং দক্ষিণাংশে উফ্ণ ও আৰ্দ্ৰ অরপ্য। পাম তৈল, রবার, কাঠ, 
_ চীনাবাদাঁম, নারিকেল ও তুলা প্রধান উৎপন্ন ভ্ৰব্য । তৃণভূমিতে । । 
উট, মেষ, গরু ও উটপাবী পালিত হয়। ৬:১3 ্‌ 
ভ্ৰাজাভিল ( Brazaville ) কঙ্গোনদীর তীরে বন্দর ও 
ধানী। - দুয়াল। ( Duala ) ও লিত্ৰেন্ভিল ( Libreville ) 
“আটি দর ও বিমান-বন্দর। কোট লামি ( Fort Lamy ) or 

উত্তরের বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। ইহা সাহারার উটপথের ও বিমানপথের 
_ উপর অবস্থিত। '=_ ত 9 
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১৭ নং চিত্র £ বেলজিয়ান কঙ্গো ও ফরাসী-নৈরক্ষিক আফ্রিকা 


মধ্য-পশ্চিম আফ্ৰিকা 2. 
- শেলজিয়ান কঢঙ্গ। ও এঢক্গাল। 
বেলজিয়ান কঙ্গো 8 এই দেশের মধ্যস্থলে কঙ্গোনদীর নিয় 
অববাহিক! এবং চারিধারে উচ্চভূমি । ইহার পুবাংশে রুয়েনজারি 
পর্বত অবস্থিত। এই দেশ নিরক্ষীর অঞ্চলে অবস্থিত এবং ইহা 
খুব উষ্ণ ও জার্র। _ সেইজন্য এই অঞ্চলে নিবিড়তম অরণ্য 
১ম 


ন কৰ “প্রবেশিকা ভূগোল 


[৮ 


খর 


১৮ নং চিত্র ঃ এক্দোল। 
্ষ্ট হইয়াছে। অরণ্যে জলপথ ছাড়া যাতায়াত চলে না। অরণ্যের 
আদিম অধিবাসীগণ অসভ্য প্রকৃতির ৷ ইহারা জলপথে ডোঙ্গায় 
খুব ক্রু বাইতে পারে। অধিকাংশ অধিবাসীগণ নদীর: ধারে 
বাস ও লতাপাতা দিয়া ঘর তৈয়ারী করে। অরণ্যের ভিতরে 
বামনাকার পিগ,মিগণ (৪7) সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস করে এবং 
বন্য জন্তর মাংস ও ফলমূল ভক্ষণ করে । : 

অরণ্যে রবার, বাঁশ, পাম তৈল ও পাম শাঁস, আবলুস ও 


আফ্রিকা 3 প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৪৫ 


মেহগনি কাঠ, কোপাল আঠা সংগৃহীত ও রপ্তানি হয়। শ্বেতাঙ্গগণ 
: প্রচুর তুলা, পাম গাছ, কফি, আখ, রবার, কুইনাইন, তামাক, ভুট্টা 
ও কোপাল-আঠা উৎপন্ন করে। কাটাঙ্গ! উচ্চভূমি হইতে প্রচুর 
রেডিয়াম ও তাম। এবং হীরা, কোবাস্ট ও সোণা রপ্তানি হয়। 

লিওপোল্ডভিল ( Leopoldville ) রাজধানী ও কজোর 
তীরে বন্দর। এলিজাবেথভিল তামার খনির জন্য বিখ্যাত৷ খনিজ 
অঞ্চল হইতে মাল প্রেরণের খুব অস্থুবিধ৷ ৷ বোম! ( Boma ) 
ও মাতাদি ( Matadi ) বন্দর । এলিজাবেথভিল হইতে দক্ষিণে 
কেপ টাউন ও পূর্বে বীরা পর্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। 

এল্সোল| 2 এই দেশের সবটাই মালভূমি, কেবল উপকূলে ও 
নদী উপত্যকায় নিয়ভূমি ৷ বিহে (Behe) মালভূমিতে লোকবসতি 
বেশী। কক্চি, ভূট।, তুলা, পামগাছ, শিশলশণ ও আখ প্রধান 


২ কৃষিদ্রব্য। এই দেশে হীরা পাওয়! যায়। লোয়া! ( Loands ) 


রেল ও সমুদ্র বন্দর। (নাভ। লিস্‌বোয়| (Nova Lisboa ) 


| মালভূমিতে রাজধানী ও বড় শহর বেলুয়েল| ( Benguela ) 


| উত্তরপূর্ব আফ্রিকা ? 


ও লৰিটো| সমুদ্র-বন্দর ৷ 


ইথিওপিয়। বা আবিসিনিয়া 
এই দেশ একটি পাৰ্বত্য মালভূমি (৬০০০ )। ইহার মধ্যে 
মধ্যে অৱণাপূৰ্ণ গভীর উপত্যকা আছে। ইহার মাঝখান দিয়া গ্রস্ত 
উপত্যকা] গিয়াছে। টান| হদ হইতে ব্লুনীল উৎপন্ন হইয়াছে। 
দী এই উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে it 
এই দেশে গ্রীষ্মে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মালভুমির খানিকটা তৃণভূমি, 


আট্বারা ও সোবাট ন 
খাঁনিকটা৷ অরণ্য । অধিকাংশ লোক তৃণভূ মতে গরু, ছাগল ও মেষ 
1; } j - রী 


১: ১১৯৬৮ 


a প্রবেশিকা ভূগোল 


পালন করে। কফি, ভুট্টা, গম, বালি ও বন্য রবার প্রধান উৎপন্ন 
দ্রবা। অধিবাসী 
খৃষ্টান ও মুসলমান | 
আদিদন আবাবা 
রাজধানী ও একমাত্র 
বড় শহর। এই 
শহর হইতে ফরাসী 
সোমালিল্যাগ্ডের 


রেল পথ গিয়াছে । 
এই দেশ হইতে 
চামড়া ও কফি 


রপ্তানি হয়। 


১৯ নং চিত্র £ উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা 


ইবিত্রিকা 
ইহ! লোহিত সাগর তীরে একটি আন্তবরা দেশ | আস্মার। 


( mara ) ইরিত্রিয়ার রাজধানী এবং মাসাওয়| ( Massawa ) 


ইরিত্রিয়ার বন্দর ৷ ইহা ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 


সোমালিল্যাণ্ড 
ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; করাসী, ব্রিটিশ ও ইটালিয়ান 
সোমালিল্যাণ্ড বা (সোমালিয়া )। সোমালিয়া এখন অছিরূপে 
ইটালির অধীন ৷ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হইবে ৷ 
সমস্ত সোমালিল্যাগু অনূর্বরা অনুন্নত দেশ | এই দেশে বৃষ্টি 


কম। জবা ও সেবেলি ছাড়া কোন স্থায়ী নদী নাই । সেইজন্য 


জিবুতি বন্দর পর্যন্ত 


/ 
! 
| 
{ 
| 
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কৃষিকার্ধ কম হয়। অধিকাংশ স্থানে গুলা ও নিকৃষ্ট তৃণ জন্মায় । 
অধিকাংশ অধিবাসীরা তৃণভূমিতে মেষ ও ছাগল পালন করে 
এবং স্থানে স্থানে তুলা, আখ, ধান, কলা ও ভূট চাষ করে । 
বারবেরা ( Berbera ) ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী 
ও সমুদ্রবন্দর | মোগাডিস্থ ( Mogadishu ) সোমালিয়ার 
রাজধানী ও সমুদ্র-বন্দর ৷ কিসমায়ু ( Kisnayu ) ইহার অন্যতম 
বন্দর। জিবুতি (0106) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী 
ও বন্দন  সোমালিল্যাণ্ডে আরব ও সোমালিয়া জাতি বাস করে। 


মধ্য-পুর্ব আফ্রিকা ? 

ব্ৰিটিশ উপনিবেশ কেনিয়া (1602 ),, টাঙ্গানিক| 
(91), উত্তর ও দক্ষিণ রোভেশিয়া ( Rhodesia ) 
ব্ৰিটিশ আশিত রাজা উগাণ্ড৷ (Uganda) ও নিয়াসাল্যাণ্ড 
( Nyasaland ) এবং পতুগীজ পূৰ্ব আফ্রিকা বা 0 : 
( Mozambique ) এই অঞ্চলের অন্তৰ্গত | ত 

এই অঞ্চলের পশ্চিমে উচ্চ মালভূমি (গড় উচ্চতা ৪০০০), 
মধ্যে পাহাড়ময় নিয় মালভূমি এবং পূর্ব উপকূলে নিয়ভুমি 
(৬০% ফুট উচ্চ) অবস্থিত। মালভূমিতে কেনিয়া, এলগন ও 


কিলিমাপ্তারো পৰ্বত এবং এলবাৰ্ট, রুডল্ফ, ভিক্টোরিয়া, টাঙ্গানিকা, 


নিয়াসা প্রভৃতি অনেক'হুদ আছে। 
মালভমির জলবায়ু গ্ৰীষ্মপ্ৰধান নাতিশীতোষ্ণ ৷ এই জলবায়ু 
মালভূমিতে কম বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রচুর তৃণ জন্মায় ৷ 


স্ৰাস্থ্যপ্রীদ । St 
তুণভূমিকে সাভানা বলে ! ভিক্টোরিয়া হদের চারিপাশে প্রচুর বৃষ্টি 
হয়। উপকূলের জলবায়ু খুব উষ্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। উপকূলে 


প্রচুর বৃষ্টি হয় ।. 


/ 
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ঢকেনিয়৷ 

অবস্থান 2 কেনিয়ার উত্তরে সুদান ও ইথিওপিয়া, পুর্বে 
সোমালিয়া ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে টাঙ্গীনিকা এবং পশ্চিমে 
উগাণ্ড৷ ও ভিক্টোরিয়া হুদ । নিরক্ষরেখ। এই দেশের প্রায় মধাস্থল 
দিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার অর্ধেক উত্তর গোলার্ধে এবং 
অর্ধেক দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত ৷ 4 

"এই দেশ একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ (09105 )। উপকূলে 
অবস্থিত একটি আশ্রিত রাজ্য ইহার মধ্যে অন্তভুক্ত। এই 
দেশের আয়তন ২ লক্ষ ২৪ হাজার বর্গমাইল ৷ 
ভূ-প্রকৃতি? ূ 

কেনিয়াকে উচ্চতা হিসাবে নিয়লিখিত ভাগে ভাগ করা 
বায় £ 
ক) নিয় ভপকুল ভূমি? এই উপকূল দশ হইতে ত্রিশ 
মাইল প্রশস্ত ॥ , ইহা অনেকটা ভগ্ন ৷ উপকূলের অদূরে লামু 
দ্বীপপুঞ্জ ও মোস্বাসা দ্বীপ অবস্থিত ৷ 

(খে) উচ্চভূমি £ উপকূল হইতে ভূমি ধাপে ধাপে উঠিয়া 
পশ্চিমের সর্বোচ্চ ভূমিতে মিশিয়াছে। উপকূলের : পশ্চিমের 
ধাপ ৬০০ হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ । এই ধাপ উত্তরে খুব বিস্তৃত 


হইয়াছে। এই ধাপে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহার 


পশ্চিমে অবস্থিত মালভূমি ৩০০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পৰ্যন্ত উচ্চ। 
আবার ইহার পশ্চিমে অর্বোচ্চভুমি ( High lands ) অবস্থিত । 
ইহা! ৬০০০ হইতে ৯০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। ইহার উপরট। 
পায় সমতল ৷ এই উচ্চভূমিতে মাউণ্ট কেনিয়া: (১৭... ফুট ), 


নন্দরুয়া, সাঁটিমা: এবং কেনিয়ার দক্ষিণে কিলিমাতে 
জার! প্রভৃতি 
কয়েকটি আগ্নেয়গিরি 


অবস্থিত। এই সকল আগ্নেয়গিরি হইতে _ 
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২২ নং চিত্র ঃ কেনিয়ার ভূ-প্রকৃতি 


উদ্ভূত লীভায় এই অঞ্চলের জমি খুব উর্বরা হইয়াছে । উচ্চভূমির 


উত্তরাংশে মৰ্সাবিটি ও কুলাল পর্বত অবস্থিত । | : 
সর্বোচ্চভূমির পশ্চিম ভাগ রব উচ্চ হইয়া পশ্চিমে খাড়াভাবে __ 


গ্রস্ত উপত্যকায় নামিয়া গিয়াছে! 
(গ) গ্রস্ত উপত্যকা $ গ্রস্ত উপত্যকা প্রায় পঞ্চাশ মাইল 
প্রশস্ত । ইহার তলদেশ সমতল এবং সমুদ্ৰপৃষ্ঠ হইতে ১৫০৪ 


iy +O 


এ, "খটা 
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উচ্চ ইহার পুর্ব বাহুর মধ্যাংশ কেনিয়ার অন্তভুক্ত। গ্রস্ত 
উপত্যকায় অনেকগুলি হৃদ আছে। কেনিয়ার অন্তৰ্ভুক্ত হুদগুলির 
মধ্যে রুডলফ, বারিং নাকুরো, নৈভাসা ও মাগাদি হুদ প্রধান । 

(ঘ) গ্রস্ত উপত্যকার পশ্চিমে পুনরায় উচ্চভূমি ( Upland ) 
অবস্থিত। এই উচ্চভূমি আরও পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া হুদে নামিয়া 
গিয়াছে। 

নদী? কেনিয়ার নদী মধ্যের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে। সাবাকি, টান| ও আখি ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে 
এবং টার্কওয়েল রুডলফ  হৃদে পড়িয়াছে। উয়াসি নিরো 


লোরিয়ান জলাভূমির মধ্য দিয়া ভারত মহাসাগরে পড়িয়াছে। _. 


ইহারা নাব্য নদী নহে | 
জলাবাঘ়ু 8 

(১) কেনিয়ার নিরক্ষরেখার উত্তরের অংশ অত্যন্ত শুফ্ক ও উষ্ণ | 
কতকগুলি স্থানে বথা রুডল্ক হুদের চারিপাশে কয়েক বংসরেও 
একেবারে বৃষ্টি হয় না। উত্তরের উপকূলের জলবায়ু আৰ্দ্ৰ ও 
উষ্ণ তবে বৃষ্টি কম (১৫৮)। (১৯ নং চিত্রে ৫) 

নিরক্ষরেখার দক্ষিণে তিন রকম জলবায়ু দেখা যায়, যথ|,£-- 

(ক) উপকূল অঞ্চল উষ্ণ ও খুব আর্দ্র। ইহার জলবায়ু 
= স্থ্াকর। মোস্বাসার উষ্ণত| আন্তে (জানুয়ারী) ৮২০ ফাঃ এবং 


শীতে (জুলাই) ৭৭ কাঃ হয়; গড় বাঁধিক বৃষ্টিপাত ৪৮” হয় (১)। 


এ) -মালভূমিতে মাত্র ১০” বষ্রিপাত হয় (২ ) | 
(গ) সৰ্বোচ্চ ভূমিতে জলবায়ু নাতিনীতোধ ও ্বাস্থাপ্রদ । 
ইহা শ্েতাঙ্গদিগের বসবাসের উপযুক্ত । গ্ৰীষ্মে ৬২০-৬৯০ ফা 
এবং শীতে ৫৫০-৬৩? ফাঃ উষ্ণতা হয়। এই অঞ্চলে দুইবার বৰ্ষাকাল 


ইন. একবার এপ্রিল ইইতে জুন এবং আর" একবার আক্টোবর 


৪ 
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হইতে ডিসেম্বর । গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৪০-১০০” হয়| 
শীতল আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলে অবস্থিত 
নৈরবিতে উষ্ণতা গ্রীষ্মে ৮৭% ফাঃ এবং শীতে ৫৬° ফাঃ এবং গড় 


‘বৃষ্টিপাত ৩২৮ (৩) ৷ 


(ঘ) ভিক্টোরিয়া হুদ অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ (৪) ৷ 

স্বাভাবিক বিভাগ £ কেনিয়াকে জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য 
আনুসারে নিয়লিখিত বিভাগে ভাগ করা যায় ৪ 

(ক) শুষ্ক উত্তরাঞ্চল £ এই অঞ্চল শুষ্ক ও অনুর্বরা। নিকৃষ্ট 
তুণভূমিতে আদিম অধিবাসিরা গরু ও উট পালন করে। 

খে) উপকুল ভুমি? উপকূলের জলাভূমিতে ম্যানগ্রোভ 
গাছের অরণ্য আছে এবং উপকূলের বাকী অংশে নারিকেল, তাল, 
চন্দন, কোপাল ও সেগুণ গাছের অরণ্য আছে। একটু ভিতরে 
দেশীয় লোক ভুট্টা, আখ, তুলা, ধান ও শিশলের চাব করে। 

মোম্বাস| ( ]//[0010058 ) একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত বন্দর ৷ 
ইহ! সেতু ও রেল দ্বারা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত । এই বন্দর দিয়া 
উগাণ্ড| ও কেনিয়ার বহিবাণিজ্য চলে। কালিন্দিনি মোস্বাসার 
লাম দ্বীপে আরবদিগের বাসস্থান মালিন্দি 
প্রথম পদাৰ্পণ করেন। ভই.রেলকেন্দ্র। 

(গ) মালভূমি ? এই অঞ্চলে নিকৃষ্ট তৃণ জন্মায় এবং 
কাঁটাগাছের, এযাকেসিয়া ও বাওবাঁৰ গাছের বন আছে। নিকৃষ্ট 
তৃণভূমিতে মাসাই ও কিরুয় প্রভৃতি আদিম জাতি দেশীয় জেবু গরু 
পালন করে। উপকূলে ও এই মালভুমিতে রবার গাছ জন্মায়। 

গেট উচ্চভূমি ? এই অঞ্চল কেনিয়ার সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অঞ্চল। এই 
অঞ্চলের প্রায় ৭০ লক্ষ একর জমি শ্বেতাঙ্গদিগের A পৃথক করা! 
আছে। এই অঞ্চলে সাভানা নামক বিস্তৃত তৃণভূমি ও অরণ্য 


বিরাট পোতাশ্রয় । 
বন্দরে ভাক্কো-ডা-গামা 
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২১ নং চিত্র £ কেনিয়ার জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ও শহর 

আছে। তৃণভূমিতে মাংস ও 
পশু পালিত হয়। 
রপ্তানি হয়। 
শ্বেত 
ৰ Plantation ) করে এবং 


দুধের জন্য উৎকৃষ্ট ধরণের গবাদি 
দুধ হইতে মাখন প্রস্তুত হয়। মাখন ও মাংস 
কতক তৃণভূমি পরিক্ধার করিয়া উত্তম কৃষিকার্ধ হয়। 
গণ বৃহৎ ক্ষেত্রে কফি, গম, বালি, ভূটা, চা ও আখের আবাদ 


দেশীয় কুষকগণ ছোট ছোট ক্ষেত্রে 
"ভুট্টা, আখ, সিম, নীবার ও কড়াই চাষ করে । 
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অরণ্যে সিডার গাছ, শক্ত কাঠের গাছ, বাঁশ গাছ ও কপুর গাছ 
জন্মায় । সিডার গাছের কাঁঠে পেন্সিল প্রস্তুত হয়। মাগাদি হদে 
অনেক সোডা পাওয়া যায়। 

নৈরবি ( Nairobi ১২ লক্ষ ) মালভূমিতে রেলপথের উপর 
অবস্থিত রাজধানী ৷ নাকুরু ও নৈভাৰ! কৃষির কেন্দ্ৰ ৷ নাকু রু শ্বেতাঙ্গ 
উপনিবেশের কেন্দ্ৰ । ইহা! রেলের উপর অবস্থিত। এল ভোরেট 
( Eldoret ) গ্রস্ত উপত্যকায় অবস্থিত স্বৰ্ণ খনির কেন্দ্র । 

(ঘ) ভিক্টোরিয়া হুদ অঞ্চল ৪ এই অঞ্চলেও সাভানা তৃণভূমি 
ও অরণ্য আছে |. এই অঞ্চলে কাভিরাণ্ডোতে প্রচুর তুলা এবং 
অন্যত্ৰ কলা, ভুট্রা ও আখ চাষ হয়। এই অঞ্চলে আদিম অধিবাসী 
মাটির ঘরে বাস করে । কিন্তুন্থ_ভিক্টোরিয়া হদের তীরে বন্দর ৷ 
ইহ! রেলপথের উপর অবস্থিত । 

জীবজন্তু? কেনিয়ার অরণা ও সাভানা একটি স্বাভাবিক 
চিডিয়াখানা। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জন্ত জানোয়ার দলে দলে 
চরিয়া বেড়ায়।: হরিণ, জেব্রা, সিংহ, হাতী, উটপাখী, জিরাফ .. 
চিতাবাঘ, বন্য মহিষ, গণ্ডার, হিপোৌপটেমাস, নেউল, হনুমান, বাঁদর, 
কুমীর, সাপ (৪০ রকমের ), নানারকমের পাখী এই অঞ্চলে বাস _ 
করে। গ্রামবাসীগণ রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া এবং শব্দ করিয়া 
বন্যজন্ত তাড়াইয়া থাকে । গৃহপালিত ভন্তর মধ্যে গরু, ঘোড়া, মেষ _ 


ও উট প্রসিদ্ধ ৷ 
অধিবাপী $ 
বাস করে। 


এই দেশে আদিম অধিবাসী, ইংরাজ ও ভারতীয়. 
আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কিরুয়, মাসাই, _ 

খ উপজাতি প্রধান। ভিক্টোরিয়া 
কান্তিরাণ্ডো, বাণ্ট,, নিগ্রো ও সোমালি 


তদের ধারে কাভিরাণ্ডো উপজাতি বাস করে। টানা নদীর ধারে. 
সোমালিগণ বাস করে। মাসাই ও কিকুয়ু জাতি মালতুমিতে _ 
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বাস করে। সোহালিয়। ও আরবগণ উপকূলে বাস করে। 
কেনিরা-উগাগ্ডা রেলপথ নির্মাণের সময় অনেক ভারতীয় শ্রমিক 
কেনিয়ায় আগমন করে। অধিবাসীদিগের মধ্যে ৫২৯ লক্ষ আদিম 
অধিবাসী, ৯০ হাজার ভারতীয়, ৭ হাজার গোয়ানীজ, ২৪ হাজার 
আরবীয় ও ৩০ হাজার ইউরোগীয় । 

১. যাতায়াতের উপায় £ কেনিয়ার ও উগাণ্ডার রেলপথ এক 
ই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হয়৷ মোস্কাসা হইতে একটি রেলপথ নৈরবি ও 
কিন্তুমু হইয়া উগাণ্ডায় চলিয়| গিয়াছে । এই রেলপথ উচু-নীচু 
জায়গার উপর দিয়! গিয়াছে । সমস্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় 
১৬৫০ মাইল। নাকুরু হইতে কয়েকটি নূতন রেলপথ খোলা 
হইতেছে। উগাণ্ডা, কেনিয়া ও সুদানের মধ্যে মটরপথ আছে। 
মোম্বাসা, নৈবরি ও কিনুমুর মধ্যে সপ্তাহে, দুইবার ‘বিমান 
যাতায়াত করে ৷ ভিক্টোরিরা হ্রদে ষ্টামার চলে । 


উগাণ্ডা 

উগাণ্ডায় সাভান| অরণ্য আছে। এই দেশের অধিবাসী 
৯. কুষিকাধ ও পশুপালন করে। এই দেশে প্রচুর উৎকৃষ্ট তুল। এবং 

চা, কফি, ভুট্টা, তামাক ও আখ উৎপন্ন হয়। টিন প্রধান 
* খনিজ দ্রব্য। রুয়েনজারি পার্বত্য অঞ্চলে তামা আছে। এন্টেবে 

( Entebbe ) ভিক্টোরির। হৃদের তীরে রাজধানী ও বিমান বন্দর | 

কাস্পাল। ( Kampala ) শিল্প কেন্দ্ৰ। টরোরা! ও জিঞ্জ। ( ]1089 ) 

অন্য শহর । 


ৰ টাঙ্গানিক। 
এই দেশের উপকূলের সামান্য অংশ নিয়ভূমি, বাকী অংশ 
নালভূমি। এই দেশে উ অংশ অরণ্য, বাকী সাভানা। : সাভানায় 
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1 
০ ২০০ ৪0০৮০ 


মধ্য-পূর্ব আক্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্র 
তৃণভূমিতে প্রচুর গরু, মেষ ও ছাগল _ 
লিও হয় EA হিল 
চীনাবাদাম এবং কফি, তুলা উৎপন্ন হয়। রপ্তানি দ্রব্যের অর্ধেক 
শিশল শণ। এক একটি 'শিশল ক্ষেত্র ৩০০০ একর পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়। বড় গাছের ডাল বায 


২২ নং চিত্র £ 
বহু জীবজন্ত বান করে। 


৫৬ প্রবেশিকা ভূগোল / 


১ 


জন্মায় | “তিন বংদরে গাছের পাতা কাটা হয়। ইহার বর্শার 
-ফলকের মত পাত৷ যন্থে পিৰিরা ঠ্রাশ বাহির করা হয়। এই আশ 
হইতে দড়ি, সুতা, বস্তা ও মাদুর প্রস্তুত হয়। এই দেশে সোনা ও 
হীরা পাওয়া বায় । দার-এস-সালাম ( ])81-65-58]9]]] ) 

, ৰাজধানী ও সমুদ্ৰ-বন্দরৱ ৷ এই শহর হইতে দোদ্ুমা, তাবোর| 
হইয়া একটি রেলপথ উজিজি গিয়াছে ৷ 


নিয়াসাল্যাণ্ড 
এই দেশ মালভূমি, হ্ৰদ ও নদী-উপত্যকা লইয়া গঠিত। এই 
দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। চা, তামাক ও তুল প্রধান উৎপন্ন 
' দ্রব্য । ইহা ছাড়া ধান, ভুট্টা, ও চীনাবাদাস উৎপন্ন হয়। জোম্ব| 
| ( Zomba ) রাজধানী ;. ৰ্যাণ্টায়ার ( Blanty+2৫) রেলকেন্দ্ 
"ও প্রধান শহর ৷ €ডোমিরা। বে-_নিয়াস! হাদের তীরে বন্দর ৷ 


হ্্রোডডেসির। 
A _-. জ্যান্বেসী নদী দ্বারা এই দেশ উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ায় 
_ বিভক্ত | সমগ্র দেশটি যালভূমি। দেশের মধ্য দিয়! জ্যান্থেসী ও 
ইহার উপনদী কাফু (fue) ও লুশাঙ্গ। নদী গ্রবাহিত। 
এই দেশে এীগ্ে (জানুয়ারী ) বৃষ্টি হয়। উত্তর ৰোভেশিয়ায় 
ৰি টা, গম ও তামাক এবং দক্ষিণ রোডেশিয়ায় প্রচুর তামাক: 
- এবং ভুট্ট, ফল ও আলু উৎপন্ন হয়। : ] 
উত্তর কেলডেসিয়ায় তাম| (রপ্তানির ৮০ ভাগ ), দস্তা, সীদা, 
_ ভ্যানেডিয়াম ও করলা পাওয়। যায় এবং দক্ষিণ রোডেসিয়ার 
__ ৫সানা (রপ্তানির ৫০ ভাগ ) কয়লা ও ক্রোমাইট পাঁওয়। যায়| 
152 লুসাকা ( Lusaka) উত্তর রোডেসিয়ার রাজধানী এবং লিতিং- 


আফ্রিক| : প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৫৭ 


২৩ নং চিত্ৰ ঃ রোডেসিয়া 


ষ্টোন (]-7134506) প্রধান শহর । ত্রোকেন হিল দস্তা ও সীসা 
খনির কেন্দ্র। ভ্যালিস্বারি (Salisbury ) দক্ষিণ রোডেশিয়ার 
রাজধানী ৷ বুলাওয়ে ( Bulawayo ) প্রধান শহর ও প্রধান 
রেল জংশন । ওয়াংকি ( Wankie ) কয়লা খনির কেন্দ্র । 


LV 


৫৮ প্রবেশিকা ভূগোল 


হমাজান্ধিক 


২৪ নং চিত্ৰ £ মোজাস্থিক 
ন ৰ ণ ) 
এই দেশের উপকূলে প্রশস্ত নিম্নভূমি এবং উত্তরাংশে মালভূমি 
অবস্থিত। জ্যাস্বেসী নদীর উপত্যকাও নিয়ভুমি। সৰ্বত্ৰ ভাল 
বৃষ্টি হয়। এই দেশটি কৃষি প্রধান। নারিকেল, শিশল, আখ, 


৪৯৮ 


আফ্ৰিকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৫৯ 


ভুট্টা, চা, চীনাবাদাম, তামাক, তুলা ও ধান প্রধান উৎপন্ন দ্ৰব্য। 
লরেন্স মারকুরেস (Lourenco 19059) রাজধানী, সমুদ্র 
বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র। বার| (7878 )- প্রধান সমুদ্র বন্দর । 
এই বন্দর দিয়া বেলজিয়ান কঙ্গোর ও রোডেশিয়ার ধাতু রপ্তানি 
হয়। মোজান্দিক_ সমুদ্রবন্দর ৷ 

রেলপথ  বীরা হইতে একটি রেলপথ এঙ্গোলার লবিটো। 
বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এই রেলপথ আফ্রিকার একটি 
বিশিষ্ট রেলপথ । রোডেশিয়ার স্তালিসবারি, বুলাওয়ে, ওয়াংকি, 
লিভিংক্টোন, লুসাকা, ব্ৰোকেনহিল শহর এই রেলপথে অবস্থিত । 
বুলাঁওয়ে হইতে একটি শাখা কেপটাউনে গিয়াছে। 


পূর্ব উপকূলের দ্বীপসমূহ ? 

জার্জিবার, পেন্বা, মরিসাস, সিচেলিস, সকোত্র। এই কয়টি 
দ্বীপ ব্রিটিশের এবং মাদাগাক্কার, রি-ইউনিয়ন, কমোরো ও 
বুবুরে| দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অন্তভূক্ত ৷ 

মাদাগাক্কার দ্বীপ ফ্রান্সের চেয়েও বড়। ইহার মাঝখানে বিস্তৃত 
মালভূমি, চারিপাশে সংকীর্ণ নিম্নভূমি অবস্থিত। পূর্বদিকে 
দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুতে খুব বৃষ্টি হয় এবং গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য সৃষ্ট 
হইয়াছে । শক্তকাঠ, রবার, কফি, ধান, আখ ও ভুট্টা প্রধান 


উৎপন্ন দ্রব্য । আনটানানারিভো রাজধানী ও টামাটেভ বন্দর । 


জাঞ্জিবার ও পেম্বা হইতে প্রচুর লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি 
প্রভৃতি রপ্তানি হয়। পৃথিবীর ৮০ ভাগ লবঙ্গ এই ছুই দ্বীপে উৎপন্ন 
হয়। লবঙ্গ গাছের মুকুল শুকাইয়া লবঙ্গ প্রস্তুত হয়। জাঞ্রিবার 
হইতে নারিকেলের শুক্ষ শীস (00078 ) রপ্তানি হয়। মরিসাসে 
আখের চাষ হয় এবং এই দ্বীপ হইতে প্রচুর চিনি রপ্তানি হয়। 


_ ১ম৫ 


৬০. 


২৫ নং চিত্র £ দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্র 

4৮ দক্ষিণ আক্রিক' সমস্মেলন ' 

সম্মেলনের গঠন ৫ উত্তমাশা অন্তরীপ (02১০ ০৫ Good 
Hope ), অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ( Orange Free state ), নেটাল ও 
ট্রান্সভাল (Transvaal ) লইয়া এই - সম্মেলন গঠিত৷ এই 
সম্মেলনের, আয়তন প্রায় ৪3 লক্ষ বর্গ মাইল। ইহা ব্রিটিশ- 
জাতিসংঘের ( British Commonwealth of Nations ) অন্ত- 
ভুক্ত স্বশাসক রাষ্ট্র সন্মেলন।-. ATA ( 
5 দক্ষিণ-পশ্চিম" আফ্ৰিকা পূর্বে ‘জার্মানীর 'অধিকাঁরে ত 
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তৎপরে ইহা জাতি সংঘের ( United Nations) নিৰ্দেশমতে 
দক্ষিণ আফ্রিকা সন্মেলনের দ্বারা মাণ্ডেটরূপে শাসিত হইত। 
বর্তমানে ইহাকে সম্মেলনের অন্তভূক্তি করিবার আন্দোলন 
চলিতেছে. বাস্থুতোল্যাণ্ড, সোয়াজিল্যাণ্ড ও বেচুয়ানাল্যাণ্ড তিনটি 
ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য ( Protectorate ) এই সন্মেলনের মধ্যে 
. অবস্থিত হইলেও ইহা ব্রিটিশ উপনিবেশিক (00107218]) অফিস 
দ্বারা শাসিত হয়। | 
অবস্থান 2 আফ্রিকার দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্ৰিকা সম্মেলন 
অবস্থিত। এই রাষ্ট্রের পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে মহাসাগর, উত্তর- 
পূর্বে মোজাস্বিক এবং উত্তরে এ্যঙ্গোল| ও রোডেশিয়া। 

ভুপ্ররুতি £ 2 এই রাষ্ট্রের মাঝখানে উচ্চ মালভূমি হইতে 
জমি ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। এই রাষ্ট্রকে উন হিসাবে 
কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-- 

(ক) এই রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল উচ্চ মালভুমি। ইহা 
৩০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। আবার দক্ষিণ-পুর্বাংশ ৬০০০ ফুটের 
অধিক উচ্চ। মালভূমি পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢালু। মালভুমির 
গাছে নেটালে ছয় শত মাইল দীৰ্ঘ ডাকেননবাগ পৰ্বত 
(১১০০০ ফুট ) এবং অন্তরীপ প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে রগ ভেন্ড ও 

/ নিউভেল্ড (Newveld ) পৰ্বত অবস্থিত। মালভূমিতে কোপ জে 
নামক অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে। তে মাথা সমতল । 
মালভূমির পূর্বের উচ্চ অংশকে হাইভেল্ড ( মig॥veld ) বলে ৷ 
ট্রান্সভালের দক্ষিণে উইটওয়াটারস র্যাণ্ড রনি? Rand) 
নামক পাহাড় অবস্থিত ; 

খে) কেপ প্রদেশের নিউভেন্ডের পর মালভূমি প্রথম ধাপে 
নামিয়াছে ৷" “ইহার নাম গ্রেট বা বড় কারু ( Great Karoo )। 


OME ANE রি 


২৬ নং চিত্র ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতি 
বড় কারুর শেষে জোয়াতেবাগ” ( Swarteberg ) 


অব স্থৃত। রঃ ৷ ৷ 
{ 

ৰ 

২ 

| 

fi 

| 
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গে) জোয়াতেবার্গের পর মালভূমি দ্বিতীয় ধাপে নামিয়াছে। 
ইহাকে লিটল বা ছোট কারু ( Little 71০০) বলে । ইহা কম 
উচ্চ ও কম বিস্তৃত। ইহার শেষ প্রান্তে ল্যাঞ্জবাগ” (Langeberg) 
পর্বত অবস্থিত । ইহার দক্ষিণে টেবল (Table) পর্বত ভুত { 
ইহার মাথাটা টেবিলের ন্যায় সমতল ৷ 

(৪) নেটালে একটি মাত্র সংকীৰ্ণ ধাপ আছে। 

(৫) উপকূলে সংকীর্ণ নিম্নভূমি অবস্থিত। . 

নদী ঃ ড্রাকেন্সবার্গ পর্বত হইতে অরেঞ্জ নদী উৎপন্ন হইয়া 
কেপ প্রদেশের সীমানা দিয়া আট্লার্টিকে পড়িয়াছে। ইহার 
গতিপথে জলপ্রপাত থাকায় ইহা নাব্য নহে। উইট্ওয়াটার্রস 
র্যাণ্ড নামক মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া লিম্পপো নদী ভারত 
মহাসাগরে পড়িয়াছে এবং ভাল ( ৪৪] ) অরেঞ্জ নদীতে = 
পড়িয়াছে। নান! অসুবিধার জন্য নদীর জলের গতি হইতে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করিবার সুবিধা হয় না। সুতরাং নদীগুলি খুব উপকারে 
আসে না। তবে নদীগুলি জল-সেচনের কাজে সাহায্য করে। 

জলবায়ু ঃ এই রাষ্ট্র উচ্চ মালভূমি বলিয়া একই অক্ষাংশে 
অবস্থিত অন্য দেশ অপেক্ষা কম উষ্ণ হয় ।- 

দৈনিক উষ্ণতার প্রসার উপকূল অপেক্ষা মালভূমিতে বেশী। 
উপকূলে কেপ টাউনে গ্রীষ্মে ও শীতে সর্বোচ্চ উষ্ণতার পার্থক্য 
১৪০ ফাঃ এবং মালভূমিতে প্রিটোরিয়ায় এই পার্থক্য ২০০ ফাঃ 
হয়। মালভুমিতে অনেক সময় তুষারপাত হয়; আবার অনেক 
সময় উষ্ণতা ১২৫০ কাঃ পৰ্যন্ত উঠিয়া পড়ে। শীতল স্ৰোত পশ্চিম 
উপকূলকে শীতল করে এবং উষ্ণ স্রোত পূর্ব উপকূলকে উষ্ণ 
করে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান প্রচুর সূর্য কিরণ পায়-। আকাশে 
কম মেঘ থাকে ৷ রাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত 


বৃষ্টিপাত ২০'হাঞ্চির কম / 


২ নং চিত্র £ দক্ষিণ আফ্রিকার জলবায়ু 

বায়ুর জন্য শীতকালে বৃষ্টি -হর। গ্রীষ্মে আর্জ দক্ষিণ-পূৰ্ব বায়ুতে 
ূর্বাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টির পরিমাণ পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
কমিরা যায়। উপকূলে বসন্তে ও গ্রীষ্মে মালভূমি হইতে উষ্ণ ও শুদ্ধ 
বায়ু বহে। মালভূমিতে কখন কখন ধুলিঝড়ও প্রবাহিত হয়। 
প্রাকৃতিক বিভাগ ৫. 

জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য অনুসারে এই রাষ্ট্রকে নিয়লিখিত 
বিভাগে ভাগ করা যায় £__ ৰ 

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ $ এই অঞ্চল কেপ প্রদেশের 
অন্তর্গত। এখানে শীতকালে উত্তর-পশ্চিম বায়ুতে বৃষ্টি হয়। 
আবার এখানে নদীর জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। বৃষ্টির জলে ও 
নদীর জলে উত্তম কৃষিকার্ধ হয়। ইহা রাষ্ট্রের প্রধান গম উৎপাদন 
অঞ্চল । এই অঞ্চলের উর্বরা উপত্যকায় অনেক ফলের বাগান 


fy fds BLN 


২৯ নং চিত্ৰ £ দক্ষিণ-আফ্ৰিকার উৎপন্ন দ্ৰব্য 


আছে। শীতে বৃষ্টি, গীঘ্মে শু্ক জলবায়ু ও প্রচুর স্বর্যকিরণ ফল 
চাষের উপযুক্ত। দ্রাক্ষা, আপেল, পিচ, কমলালেবু, আখ রোট, 
তামাক, কুল ও আতা এই অঞ্চলের প্রধান ফল। : দ্রাক্ষা হইতে 
কিছু কিছু কিশ মিণও জ্যাম্‌, জেলি এবং প্রচুর মদ প্রস্তুত হয়। পাল 
শহরে মদ প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের ( যথা সিডার 
বৃক্ষ ) অরণ্য আছে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ | সেইজন্য 
এখাঁনে লোক বসতি বেশী তবে অধিকাংশ অধিবাসী শ্বেতাঙ্গ । 
উপকূলে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। টিনে করিয়া মতস্ত চালান যায়। 
কেপ টাউন (026 [০ ) সম্মেলনের রাজধানী ও. প্রধান 
বন্দর। ইহা টেবল পর্বতের পাদদেশে ফল অঞ্চলের মধ্যে 
অবস্থিত ইহার সুরক্ষিত পোতাশ্ৰয় আছে। এখানে প্রত্যেক 
' জাহাজে কয়লা হয়। উচ্চ ভেন্ডের ফল অঞ্চলের সমস্ত দ্ৰব্য 


৬৬ ৰ প্রবেশিকা ভূগোল 


এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। পোর্ট এলিজাবেথ অন্যতম বন্দর ৷ 
ভি আর ( De-Aar ) ও মাফিকং রেল জংশন। 

খে) আৰ্দ্ৰ ও উ পূর্ব অঞ্চল 2 এই অঞ্চলে সারা বৎসর বৃষ্টি 
হয় তবে গ্রীষ্মে (নভেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত ) আৰ্দ্ৰ দক্ষিণ-পূৰ্ব 
বায়ু ্রাকেন্সবার্গ পর্বতে প্রতিহত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। এই 
উপকূল অত্যন্ত উর্বরা। কৃষিকার্ধ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। 
এখানে লোক বসতিও বেশী । এই অঞ্চলে জুলুদিগের বাসভূমি জুলু 
দেশ (Julu land) অবস্থিত ৷ অধিকাংশ অধিবাসী দেশীয় লোক । 

এই অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে তিন রকম উদ্ভিদ 
জন্মায়? (ক) নিয়, আর্দ্র ও উষ্ণ উপকূলে আনারস, কলা, 
কমলালেবু, চা, তুলা ও প্রচুর আখ চাষ হয়। এখানে গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় 
অরণ্য আছে। (খে) নাতিশীতোষ্ণ উচ্চতর অংশে আপেল, কুল, 
তামাক ও প্রচুর ভুট্টা চাষ হয়। (গ) ড্রাকেন্সবার্গের ঢালে 
পশুচারণযোগ্য তৃণভূমি আছে। এখানে বিস্তর গরু ও মেষ 
পালিত হয়। গরুর দুধ হইতে মাখন প্রস্তত হয়। মাখন ও 
মেষের লোম রপ্তানি হয়। 

নেটালের এই অঞ্চলে উৎপন্ন চিনি সমগ্র আফ্রিকাঁতে 
সরবরাহ হয়। এই প্রদেশ হইতে প্রচুর তাজা ও শুদ্ধ ফল, 
জ্যাম, জেলি, চাট্‌নি রপ্তানি হয়। এই কারণে নেটালকে 
আফ্রিকার উদ্যান বলে ৷ টু 

এই অঞ্চলে দেশীয় রাজ্য সোয়াজিল্যাণ্ড (চিত্রে স) 
অবস্থিত ৷ } 

ডারবান নেটালের প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্্র। পিটারমরিজ 
বাগ নেটালের রাজধানী | 

গে) পূর্বের উচ্চ মালভূমি $ ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও কেপ 


+ 
বা, 


আফ্রিকা ঃ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৬৭ 


৩০ নং চিত্র ঃ দক্ষিণ-আ1ফ্রিকার রেলপথ 'ও শহর 


প্রদেশের পূর্বাংশ ইহার অন্তৰ্গত। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মে মধ্যম রকমের 
বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির পরিমাণ পুর্ব হইতে পশ্চিমে .কমিয়া যায়। 
ডাকেনস্বার্গ পর্বতে ওয়াটল ও আযাকেসিয়া গাছের অরণ্য আছে। 
ইহাদের ছাল হইতে ট্যানিক অয্ন প্ৰস্তুত হয়। ভেল্ডের অধিকাংশ 
স্থান বৃক্ষহীন তৃণভূমি । তৃণভূমির বেশী আৰ্দ্ৰ অংশে গবাদি পশু 
এবং কম আৰ্দ্ৰ অংশে মেষ ও ছাগল পালিত হয়। আর্দ্র অংশে 
প্রচুর ভূষ্ট! (দেশীয় নাম মিয়ালী ) উৎপন্ন হয়। ভুট্টা দেশীয় 
লোকের প্রধান খাগ্ভ। ভুট্টা পশুখাদ্য রাপেও ব্যবহৃত হয়। 


্রান্সভালের উত্তরাংশে জলসিঞ্চিত উপত্যকায় তামাক, তুলা ও টক 


। অঁ. ১) 
ৰ ফল উৎপন্ন হয়। ব্ল,মফন্‌টিন অরেঞ্জ ফ্ৰি ষ্টেটের রাজধানী ৷ অন্যান্য 


} শহরের নাম খনিজ দ্রব্যের বিবরণের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 


AE APL NENG oT Pi ৯৯33 = ০ 


০৬৮ =; - প্রবেশিকা ভূগোল 


(ঘ) উচ্চ মালভুমির পশ্চিমাংশ 8 ড্রাকেনস্বার্গের আড়ালে 
অবস্থিত বলিয়া বৃষ্টিপাত খুব কম ৷ সেইজন্য এখানে কালাহারি 
মরুভুমির স্থ্টি হইয়াছে । এই মরুভূমির পশ্চিমাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম 
আফ্রিকার অন্তর্গত এবং পূর্বাংশ বেচুয়ানাল্যাণ্ডের অন্তৰ্গত। এই 
অঞ্চলে নিকৃষ্ট তৃণ জন্মায় এবং মেষ, গরু ও ছাগল পালিত হয়। 

অরেঞ্জ নদীর ধারে আপিংটন অঞ্চলে টক ফল উৎপন্ন হয় । 
ডে) ছুই কারু মালভূমি ঃ এই অঞ্চলে কোন আর্দ্র বায় 
পৌছায় না বলিয়া ইহা শুদ্ধ অঞ্চল কিন্তু ইহা পৃথিবীর অন্যতম 


স্বাস্থ্যকর জায়গা । এই অঞ্চলে বিস্তর মেষ ও ছাগল এবং সামান্য. 


উটপাখী পালিত হয় । মেরুণ। মেষের পশম ও মোহেরাঁর ছাগলের 


লোম ও চামড়া রপ্তানি হয় । শুদ্ধ কারু, কাঁলাহাঁরি ও ভেন্ড অঞ্চলে 


উত্তমভাবে কৃষিকার্য চালাইবার জন্য চেষ্ট| চলিতেছে ৷ কাঁলাহারি 


মক্লুভূমিতে মাটির নীচে অনেক জল'সঞ্চিত থাকে । কোন কোন 


স্থানে আটেজীয় কুপ খনন করা হইয়াছে ৷ এই অঞ্চলে মাটির 
ক্ষয় কৃষির প্রধান অন্তরায় । এই ক্ষয় নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। 

(5) পশ্চিম উপকূল ? এই অঞ্চল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার 
'অন্তর্গত। ইহা! খুব শুঙ্ক। এখানে নামিব মরুভূমি উৎপন্ন 
হইয়াছে। এই অঞ্চলে লোক বসতি খুব কম। হীরার জন্য এই 
অঞ্চল বিখ্যাত। ওয়ালভিস বে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান 
বন্দর ও উইণ্ডহ্বক ( Windh০ek ) রাজধানী ৷ 

খনিজ পদার্থ 2 এই সম্মেলনের উচ্চ ভেল্ড একটি বিশিষ্ট 
খনিজ অঞ্চল । এই দেশে পৃথিবীর অর্ধেক সোণ! পাওয়া যায় ৷ 


মূল্য হিসাবে সোণা দেশের রপ্তানির শতকরা! ৯০ ভাগ ৷ ট্রান্সভালে - 


র্যাণ্ড পর্বতে প্রায় ৫৫ মাইল বিস্তৃত সোণার খনি অঞ্চল ৷ 
জোহানেস্বাৰ্গ সোণা অঞ্চলের কেন্দ্ৰস্থলে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ 


আফ্রিকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর - ৩৯ 


৩১ নং চিত্র £ প্রিটোরিয়া ও জোহানেস্বার্গের অবস্থান 


আফিকার সর্ব প্রধান আধুনিক শহর, বড় রেল জংশন ও. শিল্প- _ 
_ কেন্দ্ৰ চিত্রে ইহার অবস্থান লক্ষ্য কর। | - 

ft কেপ প্রদেশে কিন্বালি খনি হইতে, প্রিটোরিয়ার প্রিমিয়ার 
খনি হইতে এবং পশ্চিম উপকূলের অরেঞ্জ নদীর মোহানা হইতে 


রে হীরা পাওয়া যায়। 

ry প্রিটোরিয়া (7:০০ ) সম্মেলনের অপর রাজধানী ৷ ইহা! 
ণ হীরক খনির নিকটে অবস্থিত। ইহার চারিপাঁশে কয়লা ও.লোহা 
4 পাওয়া যায় । সেইজন্য এখানে বিরাট ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 


কয়ল! পাওয়া যায় ৷ নিউ ক্যাসেল নেটালের শ্রেষ্ঠ বন্দর ৷ 

. লিম্পপো নদীর দক্ষিণে মেসিনাতে ( Messina ) ও দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার স্থুমেবে তাম! পাওয়া যায়। প্রিটোরিয়ায় 
ও লিম্পপো নদী উপত্যকায় লোহা পাওয়া যায়। থাবাজিন্ছি 


1 ট্রান্সভাল প্রদেশে উইট্ব্যান্কে ও নেটাল প্রদেশে নিউ ক্যাসেলে 
|] 
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( Thabazimbi ) প্রধান লোহা উৎপাদক কেন্দ্র। পোষ্ট 
ম্যাসবার্গে প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ইহা! ছাড়া এই দেশে 
ক্রোম, এ্যাস্বেষ্টস (সোয়াজিল্যাণ্ডে ) ও প্লাটিনাম পাওয়া বায় । 
শিল্প 2 সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে এই সম্মেলন একমাত্র 
শিল্পোনত দেশ ৷ ডারবানে চিনি ও মৎস্য শিল্প, পোর্ট এলিজাবেথে 
. চামড়া শিল্প, কেপ প্রদেশে ফলজাত দ্রব্যের শিল্প, প্রিটোরিয়ায় 
ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে ৷ ইহ! ছাড়া সাবান ও রঞ্জন শিল্প, 
পশম ও তুলার বস্ত্র শিল্প, সিগারেট শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, তরকারি 
সংরক্ষণ শিল্প, মাখন ও পনীর শিল্প গড়িয়| উঠিয়াছে। 
বাণিজ্য 2 এই সকল শিল্প সত্বেও এই দেশ শিল্পজাত দ্রব্য 
আমদানি করে এবং কীচামাল রপ্তানী করে। সোণ, হীরা, পশম, 
ফল, চামড়া (কীচা ও পাকা), তামা, এস্বেষ্টস, কয়লা ও 
ওয়াট্‌ল গাছের ছাল প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এই সকল দ্রব্যের মধ্যে 
বেশীর ভাগ দ্রব্য যুক্তরাজ্যে 
যায়। যন্ত্রপাতি, গাড়ী, বস্ত্র 
গম, কফি, চা, চীনামাটি 
ও কাচের বাসন, ওষধ, 
সার ও কাঠ প্রধান আমদানি 
দ্রব্য। অধিকাংশ দ্রব্য যুক্ত- 
, রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
আমদানি হয়৷ 
অধিবাসীঃ প্রথমে = 
'ওলন্দাজ তৎপরে ইংরাজ এই ৩২ নং চিত্ৰ ঃ সম্মেলনের লোকবসতি 
দেশে বসতি স্থাপন করে।  ওলন্দাজ বুয়ার ( Boer ) নামে 
অভিহিত। সম্মেলনের মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ, 


ফি শত 
[]৯.জনের কম ১৭-৩২ 
> -৯৭ছল২২-৬৪ mm 


আফ্ৰিকা প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৭১ 
তন্মধ্যে ২২২ লক্ষ শ্বেতকায় (উ অংশ বুয়ার ও ১ অংশ ইংরাজ ), 
৮০ লক্ষ নিগ্ৰো, বাকী এশিয়ার লোক। এই সম্মেলনে অনেক 
ভারতীয় বাস করে। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ 
বানটু নিখ্রো। ভেন্ডের বান্ট্রা প্রকাণ্ড গোলাকার গম্থুজাকৃতি 
ঘরে বাস করে। ইহাদিগের গ্রামগুলিকে ক্রাল ( Kraal ) 
বলে। পূর্বাঞ্চলের নিগ্রোদিগকে কাফির বলে। পশ্চিমাঞ্চলের 
নিগ্রোদিগকে হটেন্টট ও বুশম্যান বলে। সুবেশ) ৭; 
পশু শিকারী ও যাযাবর। 


ইহা একটি পার্বত্য দেশ। ভুট্টা এখানকার প্রধান 
এই দেশে গরু, মেষ, ছাগল ও ঘোড়া পালিত হয়। বেচুয়ানা- 
ল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থানে মরুভূমি ও নিকৃষ্ট তৃণভূমি দেখা যায়। 
পশুপালন প্রধান উপজীবিকা। লোবট্‌সি মাংস সংরক্ষণের কেন্দ্র 
সিরোই ( Serowie ) রাজধানী । 


পশ্চিম উপকূলের দ্বীপসমূহ ৪ ro 

এজোস (20169 ), মাদিরা (রাজধানী-_ফুন্চাল ) ও 
কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জ ও সাওথমে দ্বীপ পতুগীজের অধীনে এবং 
ফাৰ্নাণ্ডোপো, ক্যানারী (C৭n৭rie5) দ্বীপপুঞ্জ স্পেনের অধীনে 
আছে। এই. সকল দ্বীপে নানা প্রকার ফল, তরকারি ও মদ 


উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আট্‌লানণ্টিকে সেণ্ট হেলেনা (St. Helena) ও 
আসেনসিওন (4১5০2725107. ) দ্বীপ ব্রিটিশের অধিকারে আছে 


৭২. - প্রবেশিকা! ভূগোল: 
কা জলবায়ু ও স্বাভানিক উদ্ভিদ 


( Climate and Natural Vegetation ) 


আফ্রিকার জলবায়ুর মূলনীতি £_ 

(১) আফ্রিকার প্রায় $ অংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত । গ্রীষ্ম 
মণ্ডলের সব স্থান খুব উষ্ণ হয়। কিন্তু আফ্রিকা উচ্চ মালভূমি 
বলিয়া যতটা উষ্ণ হওয়া উচিত ততটা হয় না কারণ উচ্চ স্থান নিয় 
স্থান অপেক্ষা কম উষ্ণ হয়। 

(২) আফ্রিকার তটরেখা অভগ্ন। সেইজন্য সমুদ্র স্থলভাগের 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং জলবায়ুর উপর সমুদ্রের 
প্রভাব কম। 

(৩). আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ বেশী উচ্চ এবং ইহার তিন দিকে 
সমুদ্ৰ উত্তর ভাগ কম উচ্চ এবং ইহার উত্তরে ও পূর্বে বিরাট 
স্থলভাগ ৷ সেইজন্য উত্তর ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ ভাগ কম উষ্ণ হয়। 

(৪) নিরক্ষরেখা আফ্রিকার মধ্য দিয়া যাওয়ায় আফ্রিকার 
উত্তরে ও দক্ষিণে বিপরীত খতু হয় এবং বৎসরে ছুই বার শীতকাল : 
ও ছুই বার গ্রীষ্মকাল হয়। 

(৫) লা সাগর স্রোতের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর- 
পশ্চিম উপকূল শীতল হয় এবং উষ্ণ তর জ পৃ 
ee স্রোতের জন্য রি 
71758 

বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা, হিসাবে SEs নিয্নলিখিত অঞ্চলে 
ভাগি করা যায় (২৯ ৩০:৩১ নং চিত্র) $= 

(ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল 2 নিরক্ষরেখার 


উর পার্শ্বে কিছু 
: অঞ্চল বার মাসই উষ্ণ থাকে । উষ্ণতার জন্য 


এই অঞ্চলের বায়ুতে 


আফ্রিকা ; জলবায়ু ও স্বাভ৷বিক উদ্ভিদ ৰ ৭৩ 


জলীয় বাষ্পও বেশী থাকে৷ সুতরাং এই আৰ্দ্ৰ বায়ু উষ্ণ ও হাল্কা 
হইয়া উপরে উঠিয়া শীতল- ও ঘনীভূত হইয়া বার মাস প্রচুর 
বৃষ্টিপাত করে। কঙ্গো ‘নদীর অববাহিকা ও গিনি উপকূলের 
কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত । 

খে) সুদান ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা 8 নিরক্ষরেখার উত্তরে 
গিনি উপকূলে, সুদানে ও EY 
ইথিওপিয়ায় এবং নিরক্ষ 
রেখার দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব 
আফ্রিকায় গ্ৰীষ্মকাল 
খুব উষ্ণ হয়। এই সকল জী 
অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ হইয়া 
উপরে উঠিয়! যায়। সেই- ও গর 
জন্য গিনি উপসাগর হইতে 
আৰ্দ্ৰ দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু 
এবং ভারত মহাসাগর 
হইতে আর্দ্র. দক্ষিণ-পূৰ্ব 
বায়ু যথাক্রমে: গিনি 
উপকূলে এবং : সুদান ৩৩ নং চিত্র ঃ বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা ও বায়ু 
ইথিওপিয়। ও দক্ষিণ-পূৰ্ব প্রবাহ (নভেম্বর হইতে এপ্ৰিল ) 
আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। আ্ৰীঘ্নে বৃষ্টির জন্য তাপের 
প্রখরতা কম হয়। 

গে) মরু অঞ্চল 2 আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব দিকে এশিয়া ও 
ইউরোপের  স্থলভাগ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া সাহারায় 
পৌছায়। - সেইজন্য এই বায়ু শুদ্ধ ইয়। আবার আফ্রিকার দক্ষিণ- 
পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আৰ্দ্ৰ বায়ু যথাক্রমে গিনি উপকূলে ও 
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দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় বৃষ্টিপাত ঘটাইরা শুদ্ধ অবস্থায় সাহারায় 
পৌছায়। সুতরাং কোন বায়ুতে ' সাহারায় বৃষ্টি হয় না। 
ইহা বৃষ্টিহীন মরুভুমি। সাহারা জুলাই মাসে খুব উষ্ণ হয় 
( উষ্ণতা ৯০% ফাঃ এর বেশী )। 
ডাকেনস্বার্গ পর্বতে আৰ্দ্ৰ দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত 
ন লি করিয়া পর্বতের পশ্চিমে 
শুষ্ক অবস্থার পৌছায়। 
সেইজন্য এই অঞ্চলে 
কালাহারি ও নামিব 
মরুভূমি স্থষ্ট হইয়াছে। 
মরুভূমিতে নীত-গ্ৰীত্মে 
এবং দিন-রীতে উষ্ণতার 
পার্থক্য বেশী। 
(ঘ)ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল $ আফ্রিকার উত্তর- 
পশ্চিম উপকূলে ও দক্ষিণ- 
৩৪ নং চিত্ৰ £ রে, পশ্চিম কোণে শীতকালে 
প্রবাহ (মে হইতে অক্টোবর ) যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম ও 
দক্ষিণ- -পশ্চিম বারুতে বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চল গ্ৰীষ্মকালে শুদ্ধ হয় কিন্ত 
প্রচুর সূর্যকিরণ পাঁয়। এইরূপ জলবায়ুকে ভুমধ্যসাগরীয় 
জলবায়ু বলে৷ 
(ঙ) দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমির জলবায়ু নাঁতি- 
শীতোষ্ণ ৷ 
(চ) আফ্রিকার দক্ষিণ-পূৰ্ব এবং গিনি উপকূলের পশ্চিমাংশে 
প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ, আৰ্দ্ৰ ও অস্বাস্থ্যকর 


আফ্রিকা £ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ নো 


শীতকালে গিনি উপকূলে হারমাটুন 'ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় 
সিরক্কো নামক বায়ু বহে। 

অতএব নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে একই. প্রকার জলবায়ু 
দেখা যায়। ৰ 


স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল ? 
যে উদ্ভিদ প্রকৃতিতে আপনা হইতেই জন্মায় তাহাকে 


॥ স্বাভাবিক উদ্ভিদ বলে। অরণ্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। ধান, 


প্ত 


ত 


গম আপন! হইতে জন্মায় না।. ইহাদিগকে নিয়মমত চাষ করিতে 
হয়। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের সহিত উদ্ভিদের নিকট সম্পর্ক। 
আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের ভন্য নিবিড় 
অরণ্য দেখা যায়। তৎপরে বৃষ্টির পরিমান কমিবার সঙ্গে সঙ্গে 
“পর পর তৃণভূমি ও মরুভূমি দেখা যায়। 

(ক) নিরক্ষীয় অরণ্য ? নিরক্ষীয় অঞ্চলে (কঙ্গো নদীর 
অববাহিকা" ও গিনি উপকূলে ) প্রচুর তাপ ও বৃষ্টির জন্য নিবিড় ও 
বিস্তৃত অরণ্য স্থষ্ট হইয়াছে । গাছগুলি লতাঁপাতায় ও পরগাছায় 
এত ঘনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে সূর্যের আলে! অরণ্যের তলদেশে 
পৌছায় না। আলো পাইবার জন্য গাছগুলি খুব লম্বা হয়। 
আবলুস, মেহগনি প্রভৃতি সারবান কাঠের গাছ এবং রবার, বাদাম, 
কোকো, তৈলতরু (০11 01870 ), কর্পুর প্রভৃতি মুল্যবান পদার্থের 
গাছ জন্মায়। অরণ্য কাটিয়া স্থানে স্থানে ভুট্টা, তুলা, আখ ও 
কোকোর আবাদ হয়। “ 

(খ) সাভানা অঞ্চল 2 ৷ নিরক্ষীয় অরণ্যের উভয় পার্শ্বে 
বৃষ্টি কমিয়া যাওয়ায় অল্প বৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি দেখা যায়। এই 
তৃণভূমিকে সাভান| বলে। সাভানায় বাওবাব ও বাবল৷ 


১ম--৬ 


গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য 


(সারা বদর বৃষ্টি) 


৩৫ নং চিত্র ঃ আফ্রিকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল । বৃষ্টির সঙ্গে 
উদ্ভিদের সম্পর্ক লক্ষ্য কর। 
জাতীয় গাছ জন্মায়। এই গাছগুলি শু জলবাঁয়তেও বাচিতে 
পারে। এই অঞ্চল সুদান হইতে রোডেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত৷ 
(গ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি? ইহা বৃক্ষহীন তৃণভূমি | ইহাকে 
ভেল্ড (খণ্ড) বলে । ইহা আফ্রিকার দক্ষিণ-পুৰ্বাংশে দেখা যায়। 
(ঘ) মরু উদ্ভিদ £ মরুভূমিতে কাটাধুক্ত ছোট ছোট গাছ 
জন্মায় । মরগ্ঠানে প্রচুর খেজুর জন্মায়। মরুভূমির সীমানায় 
গুল্সভূমি দেখ! যায় । এখানকার এ্যাকেশিয়া গাছ বিখ্যাত | 


আফ্রিকা £ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ ৭৭ 
(৩) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে ডুমুর, কর্ক, ওক প্রভৃতি 
গাছ ও গুল্ম (লরেল ও মার্টেল-) জন্মায় । 
(চ) আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য গ্রীষ্ম- 
মণ্ডলের অরণ্য দেখা যায়। 
(ছ) ইথিওপিয়ার উচ্চ অংশে বৃষ্টির জন্য অরণ্য ও তৃণভূমি 
দেখা যায়। 


আফ্রিকার অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য 
ও ( Peoples, animals and products ) 
অধিবাসী? 
আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে মরুভূমি, অরণ্য বা অস্বাস্থ্যকর 
জলবায়ু থাকায় আয়তনের তুলনায় লোক বসতি কম। এই 
মহাদেশে মোট লোক সংখ্যা মাত্র ১৬ কোটি ৷ প্রতি বর্গ মাইলে 
১৬ জন লোক বাস করে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে, নীল নদীর 
উপত্যকার ও ব-দ্বীপে, দক্ষিণের খনিজ অঞ্চলে এবং পুর্ব উপকূলে 
লোক বসতি বেশী। অন্যান্য অংশে লোক বসতি খুব কম। 
আফ্রিকার আদিম অপিবাসীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; 

(১) শ্বেতকায় জাতি? ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইহারা বাস 
করে। আরব, বার্বার, মিশরীয় এবং মরুভূমির তুয়ারেগ জাতি 
এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের বর্ণ শুভ। পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে 
আরবগণ বসতি স্থাপন করে। 

(২) কৃষ্ণকায় নিগ্রো 2 সাহারার দক্ষিণে প্রায় সর্বত্র ইহারা 
ছড়াইয়া আছে। ইহাদের বর্ণ কাল, ঠোট পুরু, নাব চ্যাপ্টা ও চুল 
কৌকড়ান। সুদানী নিগ্ৰোগণ সুদান ও গিনি উপকূলে বাস করে । 
ইহারা অনেকটা সভ্য হইয়াছে। বান্টু নিগ্রোর৷ মধ্য ও দক্ষিণ 


< প্রবেশিকা ভূগোল 
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৩৬ নৃং চিত্র £ আফ্রিকার লোক বসতি 


আফ্রিকায় বাস করে। বান্‌ টু নিগ্রোর প্রধান সম্প্রদায় জুলু ৷ 
বাস্থুটে।, বেচুয়ানা প্রভৃতি উপজাতি কাক্রি নামে পরিচিত ৷ 

নিগ্ৰো ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন রকম আদিম জাতি 

বাস করে: যথা বুশ ম্যান নামক জাতি কালাহারি মরু 
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আফ্ৰিকা : অধিবাসী, জীবন্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য ৭৯ 


অঞ্চলে বাস করে। পিগমি নামক পৃথিবীর সৰ্বাপেক্ষা খবকায় 
জাতি কঙ্গোর অরণ্যে বাস করে। ইহারা বনের ভিতর কুঁড়ে 
ঘরে থাকে এবং বন্যপশুর মাংস ও বন্য ফলমূল ভক্ষণ করে। 
হটেন্টট নামক জাতি কালাহারি মরুভূমিতে বাস করে। 


ইহারা পশুপালক। 
বৈদেশিক অধিকার 2 দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকায় অনেক 


ইংরাজ ও ওলন্দীজ বাস করে।  ওলন্দাজদিগকে বুয়ার ( Boer ): 
বলে। কেনিয়ায় ও নেটালে অনেক ভারতীয় বাস করে। ভূমধ্য 
সাগর উপকূলে ইটালীয়, ফরাসী ও স্পেনীয় লোক বাস করে। 


জীবজন্ত £ ৷ 
আফ্রিকার বিভিন্ন উদ্ভিদ ও জলবায়ুর জন্য বিভিন্ন জন্তু 
দেখা যায়। 


অরণ্য অঞ্চল 2 নিরক্ষীর অরণ্যে বৃক্ষগুলি লত| ও পরগাছাতে 
এত আচ্ছন্ন থাকে যে ইহাদের নিয় অংশ দিয়া কোন পশু চলিতে 
পারে না। অরণ্যে কেবল -বনমান্ুব, বানর, পাখা, কাঠবিড়াল 
প্রভৃতি বৃক্ষচারী জন্ত বাস করে। অরণ্যের প্রান্তে হাতী, 
দ্বিখডগযুক্ত গণ্ডার ও সিংহ বাস করে। বনমানুষের মধ্যে গরিলা ও 
শিম্পাজি প্রধান । 

তৃণভূমি অঞ্চল 8 সাভানা তৃণভূ ণভূমিতে হরিণ, জিরাফ, ঘোড়া, 
জেব্রা, উটপাখী প্রভৃতি তানোর প্রাণী এবং ইহাদের মাংস 
ভক্গণকারী সিংহ, হায়না, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্ত বাস করে। 
তৃণভোজী প্রাণীরা হিংস্র জন্তর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা. করিবার 
জন্য খুব দ্ৰুত দৌড়াইতে পারে এবং নিরাপদ স্থানে তৃণ রোমন্থন 
করে। জিরাফ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম প্রাণী । ইহাদের গলা প্রায় 


৪১ নং চিত্র £ আফ্রিকার জীবজন্ত 


২০ ফুট পৰ্যন্ত লম্বা হয়। উটপাখীদের পাখা আছে কিন্তু ইহারা 
উড়িতে পারে না, খুব দ্রুত দৌড়াইতে পারে। জেব্রার গায়ে 
ডোর! ডোরা দাগ আছে। আফ্রিকার হাতীর কান ও দাত 
খুব'বড়। উটপাখীর পালক ও হাতীর দাত খুব দামী জিনিষ ৷ 
মরু অঞ্চল £ উট মরুভূমির উপযোগী একমাত্র জন্ত। 
ইহাদের পায়ের পাতা এত প্রশস্ত যে ইহ! বালির মধ্যে বসিয়া 
যায় না। ইহাদের দেহের মধ্যে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে 
বলিয়া ইহারা কয়েক দিন জল পান না করিয়া বাঁচিতে পারে । 


আফ্ৰিকা £ অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য ৮১ 


আফ্রিকায় বড় বাঘ নাই। নদী ও হুদে কুমীর ও হিপোপো- 
টমাস (বা জলহস্তী) বাস করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সিসি (১০৮০) 
নামক এক প্রকার বিষাক্ত মাছি দেখিতে পাওয়া যায়। উষ্ণ 
অঞ্চলে বিষধর সাপ বাস করে । সাহার! মরুভূমিতে বহু পঙ্গপাল 
বাস করে। ইহারা শস্য ও তৃণ খাইয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করে । 


প্রধান উৎপন্ন দ্ৰব্য ঃ 

অরণ্যজ দ্রব্য 2 অরণ্যে আবলুস, ওক, রবার, মেহগনি ও 
কর্পুর গাছ জন্মায়। আফ্রিকার এস্পার্টো ও আল্ফা ঘাস 
প্রসিদ্ধ। এই ঘাস দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। 

কৃষিজ দ্রব্য ? আফ্রিকায় কৃষিযোগ্য ভূমি কম। ভূমধ্য 
সাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর ফল এবং গম, তামাক, ভুট্টা ও যব উৎপন্ন 
হয়। নীল নদের ব-দ্বীপে ও উপত্যকায় প্রচুর তুলা এবং 
উপত্যকায় আখ, ধান, ভুট্টা ও ফল জন্মায়। মরগ্ানে প্রচুর 
খেজুর জন্মায় । মধ্য-পুর্ব আফ্রিকায় প্রচুর তুলা, কফি, কমলালেবু, 
ধান, রবার ও নারিকেল জন্মায় । পশ্চিম আফ্রিকার চীনাবাদাম, 
কফি, কোকো, তামাক, তৈলতরু (পাম) ও ধান উৎপন্ন হয়। 
কেনিয়। ও টাঙ্গানিকায় শিশল গাছ জন্মায়। 

খনিজ দ্রব্য ? (১) ট্রানস্ভাল, দক্ষিণ রোডেশিয়া ও গোল্ড 
কোষ্টে প্রচুর সোণ৷, (২) ' নাটাল ও ট্রান্সভালে কয়লা, 
(৬) কেপ প্রদেশের কিম্বালি খনিতে হীরা (৪) বেলজিয়ান কঙ্গোয় 
তামা, (৫) নাইজিরিয়ায় টিন, (৬) রোডেশিয়ায় তামা, দস্তা, সীস| 
ও এস্বেষ্টস পাওয়া যায়। আট্লাস্‌ অঞ্চলে ও লোহিত সাগর 
উপকূলে ( কোসিরে ) ফস্ফেট পাওয়া যায়। বেলজিয়ান কঙ্গোতে 
রেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম খনি আছে। 


টী ৮২ ন প্রবেশিকা ভূগোল 


শিল্পজ দ্রব্য 2 আফ্রিকায় খনিজ দ্রব্য থাকিলেও ইহা শিল্পে ” 
অনুন্নত ৷ দক্ষিণ আফ্ৰিকা সম্মেলন, বেলজিয়ান কঙ্গো ও মিশরে 
_শিলপজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় । 


যাতায়াতের উপায় $ 

আফ্রিকায় মরুভূমি, মালভূমি ও অরণ্যের জন্য রেলপথ 
নির্মাণের অনুবিধা। উত্তর উপকূল, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকায় 
রেলপথ বেশী ৷ নদীগুলি অধিকাংশ স্থানে খরস্রোত! বলিয়া অনাব্য। 
বিমানপথের প্রসার বেশী নাই। মরুভূমিতে উটপথ আছে। 


আফ্রিকার পরিচয় £ 


আফ্রিকার ভূমধ্য সাগরেরএতীরবর্তা দেশগুলিতে প্রাচীনকাল 
হইতে সভ্য জাতি বাস করিয়া আসিতেছে কিন্তু নিয়লিখিত 
কারনের জন্য সাহারার দক্ষিণের দেশগুলি কিছু দিন পূর্বেও সভ্য 
সমাজের* অজ্ঞাত ছিল := 
(ক), আফ্রিকার কোন উপজাগর দেশের ভিতর প্রবেশ: 
করে নাই ৷ আক্রিকার নদীগুলি খরক্রোতা ও অনাব্য । ইহাদের :.... 
নোহানায় বালুচড়া আছে । এই সব কারণে উপকূল হইতে দেশের 
ভিতরে জলপথে যাওয়া সহজ নহে ৷ ! 
(খ) আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ- পুর্ব অংশ অস্বাস্থ্যকর । 
উপকূলের অধিকাংশ স্থানের পরই সুউচ্চ রানি প্রাচীরের ন্যায় 
মানুষের গতিরোধ করে | 
(গ) সাহারা ও. কাঁলাহারি মরুভূমি. এবং কঙ্গোর 
অববাহিকার নিবিড় অরণ্য অতিক্ৰম করা দুঃসাধ্য । হং 
(ঘ) আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণ অসভ্য ও বর্বর প্রকৃতির। ___ 


es PR 


আফ্ৰিকা £ অধিবাসী, জীবজন্তু ও উৎপন্ন দ্রব্য ৮৩ 


এই সকল কারণে আফ্রিকাকে অজ্ঞাত দেশ ( Dark 
Continent ) বলা হইত ৷ ৰ 

মঙ্গোপাৰ্ক, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্লি, ক্রস, বার্টন প্রভৃতি 
ভূপর্টকগণ অসীম সাহস ও ধৈর্যের সহিত বহু বিপদের সম্মুখীন 
হইয়া আফ্রিকার বহু অংশ আবিষ্কার করেন । : 


প্রশ্ন 
১। আফ্রিকার পর্বত ও মালভূমির বর্ণনা কর। আফ্রিকার ভূ-প্রকৃতির 
বৈশিষ্টগুলি দেখাও । 
২। আফ্রিকার মরুভূমির বর্ণনা কর। (কঃ বিঃ ১৯৩২)। 
৩। আফ্রিকার প্রধান নদীগুলির নাম বল। (কঃ বিঃ ১৯২৬, ১২৮, ১২৯) 
আফ্রিকার দুইটি প্রধান নদী ও দুইটি প্রধান পর্বতের বর্ণনা কর। 
(কঃ বিঃ ১৯৪২ ) 
৪ । নির্ললিখিতগুলির বৈশিষ্ট কি? 
সাভানা, কালাহারি, কাটাঙ্গা, কারু, টেল, শট্‌স | 
৫। নি্ললিখিতগুলি কোথায় ও কি জন্তু বিখ্যাত? 
আটলাস, টিদ্বাক্ত১ চাদ, কেপ টাউন, কঙ্গো, খাটুম, জুয়েজ, অসোয়ান, 
কিলিমাঞ্জোরো, জৌহীনেস্বার্গ, কেপটাউন, কায়রো, বুলাওয়ে | 
৬ নিয্নলিখিত দেশগুলির (ক) প্রাকৃতিক বিভাগ» (খ) জলবায়ু, (গ) উৎপন্ন, 
দ্ৰব্য, (ঘ) বিখ্যাত শহরগুলি বর্ণনা করঃ-- 
মিশর ও কেনিয়| ৷ 
আফ্ৰিকার রেখ! মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া নিয্নলিখিতগুলির অবস্থান 
নিদেশ কর। / 
(ক) হৃদ, (খ) নীল ও কন্দোর গতিপথ, (গ) আট্লাস, 
(ঘ) ড্রাকেনস্বার্গ, কিলিমাঞ্জ|রো পর্বত । 
আফ্রিকায় তোমাকে বসবাসের স্বাধীনত| দিলে তুমি আফ্রিকার কোন 


স্থান বাছিয়া লইবে ? 


9| 


দক্ষিণ আমেরিকা 


অবস্থান ও আয়তন 

অবস্থান ৪ 

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে ক্যারিবিয়ান সাগর ও উত্তর 
আটলান্টিক মহাসাগর, পূর্বে দক্ষিণ আট্লার্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে 
দক্ষিণ মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাদেশ 
উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ৷ পূর্বে এই ছুই মহাদেশের 
মধ্যে পানামা যোজক নামক একটি সংকীর্ণ ভূখণ্ড ছিল। 'পরে এই 
যোজকের মধ্য দিয়া পানামা নামক খাল কাটিয়া প্রশান্ত 
মহাসাগর ও আট্লার্টিক মহাসাগরকে যোগ করা! হইয়াছে ৷ 


এই মহাদেশের আকার একটি ত্রিভুজের মত। ইহার 


উত্তরাংশ খুব প্রশস্ত এবং দক্ষিণাংশ সরু হইয়া হৰ্ণ ( Horn ) 
অন্তরীপে শেষ হইয়াছে ৷ 

এই মহাদেশের সৰোত্তর বিন্দু গ্যালিনাস ( Gallinas ) 
অন্তরীপ, সর্ব দক্ষিণ বিন্দু হৰ্ণ অন্তরীপ, সব পশ্চিম বিন্দু পারিনা 
( Parina ) এবং সর্ব পূব বিন্দু ত্ৰাঙ্কে| ( Branco ) অন্তরীপ । 
আয়তন 2 

এই মহাদেশের আয়তন প্রায় সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল । 
অবিভক্ত ভারতের আয়তনের প্রায় চার গুণ। ইহা আয়তনে 
চতুর্থ মহাদেশ। এই মহাদেশ উত্তরে ১২:২৫০ উত্তর অক্ষাংশ 
হইতে দক্ষিণে ৫৫০ দক্ষিণ অক্ষাংশ পৰ্যন্ত প্রায় ৪৬ ০০ মাইল দীর্ঘ 
এবং পুর্বে ৩৫০ পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশ হইতে পশ্চিমে ৮২০ পশ্চিম 
দ্ৰাঘিমাংশ পর্যন্ত প্রায় ৩২০০ মাইল প্রশস্ত। নিরক্ষরেখা 
ও মকরক্রান্তি এই মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। 


চি 


£7 


বিভক্ত ভারতের তুলনা 


৪২ নং চিত্র £ দক্ষিণ আমেরিকা মহাঁদেশের রহিত 


৮৬ প্রবেশিকা ভূগোল 


(Titicaca) ও পুপো। হুদ অবস্থিত। টিটিকাক। হুদ ২ মাইল 
উচ্চে অবস্থিত এবং পৃথিবীর উচ্চতম হুদ। 

আন্দিজের দক্ষিণাংশে একন্কাগুয়। শৃঙ্গ আন্দিজের সর্বোচ্চ 
(২৩০০০ ফুট ) শৃঙ্গ । ইহার দক্ষিণে ছুই মাইল দীর্ঘ আস্পাল্লাটা। 
( Us5চPallata ) গিরিপথ অবস্থিত। এত দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীতে ইহাই 
একমাত্র গিরিপথ। আন্দিজের সর্ব দক্ষিণে পর্বতশ্রেণী সমুদ্রে 
বসিয়া গিয়া উপকূলে অনেক দ্বীপ ও কিয়র্ডের সৃষ্টি করিয়াছে ৷ 
(২) উত্তর ও পূর্বের উচ্চভূমি $ 

এই উচ্চভূমি আমাজন নদী দ্বারা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 
উত্তরে গিয়ানার উচ্চভূমি উপকূলের দিকে ঢালু হইয়াছে। পূর্বে 
ব্রাজিলের উচ্চভূমি উপকূলের দিকে খাড়া - হইয়৷ পশ্চিমে ঢালু 
হইয়াছে । এই উচ্চভূমিতে সিয়ের| নামক পৰ্বত আছে । আন্দিজ ও 
ব্রাজিল উচ্চভূমির মধ্যে মন্তোগ্রাসে। নামক মালভূমি আছে। 
(৬) মধ্যের নিয় ভূমি 2 

ইহা তিনটি নদীর অববাহিকা দ্বারা গঠিত, বথা £_.. » 

উত্তরে গরিনকো নদীর অববাহিকায় ল্যানো নামক সমভূমি, 
মধ্যে আমাজন নদীর অববাঁহিকায় দেল্ভ| নামক সমভূমি এবং 
দক্ষিণে লা-প্লাট। নদীর অববাহিকায় পাম্পাস নামক সমভূমি 
অবস্থিত । ইহাদের উচ্চতা ৬০০ ফুটের বেশী নয়। 


উপকুল £ 
পূব ও পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণাংশ ব্যতীত অন্য উপকূল 
অভগ্ন ৷ প্রতি ৩৫০ বর্গ মাইলে মাত্র এক মাইল তটৱেখ| ৷ সেইজন্য 
উপকুলে সাগর, উপসাগর, দ্বীপ ও স্বাভাবিক পোতাশ্ৰয় কম। ৫ 
উত্তর উপকূলে ডেরিয়ান (Darien) ও মারাকাইবে৷ 


দক্ষিণ আমেরিকা £ পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী ৮৭ 


(Maracaibo ) উপসাগর ও ত্রিনিদাদ দ্বীপ, পূৰ্ব উপকূলে সেন্ট 
জর্জ ও সান মাটিয়ান উপসাগর ও ফ্রিও অন্তরীপ এবং পশ্চিম 
উপকূলে পানামা ও গুইয়াকুইল (Guayaquil ) উপসাগর 
অবস্থিত। পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণাংশে অনেক দ্বীপ ও ফিয়র্ড 
আছে। টিয়ের| ডেল ফিউগো, চনোজ, ফক্ল্যাণ্ড প্রধান 
দ্বীপপুঞ্জ ম্যাগেলান প্রধান প্রণালী ৷ 


নদী $ . 
আমাজন, ওরিনকে। এবং লা-প্াট। এই দেশের প্রধান নদী৷ 
আমাজন ( A৷az০n ৪০০০ মাইল ) 2 ইহ। আন্দিজে উৎপন্ন 
হইয়া ব্রাজিলের সেল্ভা অরণ্যের মধ্য দিয়া আট্লার্টিকে 
' পড়িয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন নদীর এত উপনদী নাই 
বা অন্য, কোন নদী এত জল সমুদ্রে বহন করে না। ইহার 
মোহানা প্রায় ২৫০ মাইল বিস্তুত। ইহার প্রবল স্রোতে মোহানা 
হইতে ৩০০ মাইল সমুদ্রের জল ঘোল! থাকে । ইহার অসংখ্য 
উপনদীর মধ্যে মাদিরা, জাপুরা, তাপাজোব, রাওনিগ্রো, পুরুষ 
প্রধান। আন্দিজের বরফগল1 জলে ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রচুর 
বৃষ্টিপাতে এই সকল নদী বার মাসই জলপূৰ্ণ থাকে । আমাজন 
মোহানা হইতে প্রায় ২৬০০ মাইল নাব্য । ইহার মধ্যে ১৭০০ মাঠ 
বড় ষ্টীমার যায়। আমাজনের মোহানার অনেক দ্বীপ আছে। 
ওরিনকে] (09০০০) £ গিয়ানার উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হইয়া 
অরণ্য ও ল্যানো৷ সমভুমির মধ্য দিয়া আট্লার্টিকে পড়িয়াছে। 
ইহা! প্রায় ১০০০ মাইল নাব্য। ক্যাসিকুইর| নদী রাওনিগ্রো 
ও ওরিনকোকে যোগ করিয়াছে । নি 
পারান৷ পারাগুয়ে ( Parana Paraguya)£ ব্রাজিলের 
১ম--৭ ন 


+ ক৪সডইভ ছি ভন ৬22. 5455954 


নবিন EE STG ন 


৮৮ প্রবেশিকা ভূগোল 


উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন পাঁরানা নদী এবং মান্তোগ্রসো মালভূমিতে 
উর পারাগুয়ে নদী কিছুদূর যাইয়| মিলিত হইয়াছে। মিলিত 
প্রবাহকে পারান| বলে। মোহানার নিকট ইহ! উরুগুয়ে নদীর 
সহিত মিলিত হইয়া ল|-প্লাটী নামে আট্লান্টিকে পড়িয়াছে। 
ইহারা উত্তরে অরণ্য ও দক্ষিণে পাম্পাস তৃণভূমির মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে । ইহার মোহান| হইতে ১০০০ মাইল 
পৰ্যন্ত নাব্য । বর্ষাকালে পারাগুয়ে, মাদিরা, আমাজন ও 
ওরিনকোর জল মিশিয়া যায়। 

গিয়ানার এদ্িকুইবো॥ ব্রাজিলের সাও জ্রান্পিক্কো, কলম্বিরার 
ম্যাগ ডালেন। ও আর্জেন্টিনার কলোরেডে। আটুলান্টিকে পড়িয়াছে। 


প্রধান লাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহুর 


‘(Major political divisions & important towns & cities) ৷ 


দেশ রাগধানী প্রধান শহর 


গজিল বিও-ডি-জেনিরে|  বিিসাইফি, বাহিয়া, বেলে? 
ম্যানাওস, সাণ্টোশ, সাও পলে| | 
গিয়ান| (ফরাসী ) কাইয়েন 
» (ব্ৰিটিশ) ভর্জটাউন 


» ('ওলন্দাজ )  পারামারিবো 


ছি কাঁরাকাঁস লা-গুইর!, সিউদাদ বলিভার। 


বাহিৰ বগোট| বারান্কুইলা, কণট্টাভেনা। . 
ইকোয়েডর কুইটো গুয়াকুইল। . 

পেকে লিম! পান্ধে, কালাও । 

বলিভিয়া বুয়েনস্‌ এরিস রোসারিও, লা প্রাটা, বাহিয়| 
? পু ব্রাঙ্কা, কডোবা। 

পারাগুয়ে আসান্সিওন 

উরুগুয়ে মর্টিভিদিও পায়সাঁওু । " 

চিলি ২ স্তার্টিরাগো 


4 ভান্প্যারাইসো, কনসেপসিওন । 


৪৪.নং চিত্র ঃ দক্ষিণ আমেরিকার নদী ও হৃদ 


৪৫ নং চিত্র ঃ দক্ষিণ আমেরিকার বাঞ্তৰীয় বিভাগ 


দক্ষিণ আমেরিকা ৪ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৮৯ 


গিয়ানা ব্যতীত অন্য সমস্ত দেশ স্বাধীন ৷ গিয়ানার তিন অংশ 
পৃথক ভাবে ব্ৰিটিশ, ফরাসী ও গলন্দীজের অধিকারে আছে। 


দক্ষিণ আমেরিকার দেশ 
ব্রাজিল 
ব্ৰাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ । ইহা সমগ্র মহাদেশের 
প্রায় অর্ধেক দখল করিয়াছে । ২০টি অঙ্গ রাষ্ট্র লইয়া এই গণতন্ত্র 
গঠিত। 
এই দেশের উত্তরে আমাজন অববাহিকাঁর নিয় সমভূমি, _ 
দক্ষিণে উচ্চভূমি এবং পূর্বের উপকূলে| সংকীর্ণ নিক্ভুমি। আমাজন 
অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উঞ্ণতাঁর জন্য নিবিড়তম সেলভা 
অরণ্য স্থপ্টি হইয়াছে। অরণ্যে নদীপথেই যাতায়াত চলে 
রাওনিগ্রো নদীর তীরে মানাওস বনজ দ্রব্য সংগ্রহের কেন্দ্র 
আমাজনের মোহানায় বেলেম (পারা) বনজ দ্রব্যের রপ্তানি বন্দর | 
বনজ দ্রব্যের মধ্যে রবার ও বাদাম ( Brazil nuts ) প্রধান । 
রবার গাছের ছাল কাটিয়া রস বাহির করা হয়। এই রস রৌদ্রে বা 
' আগুনে গরম করিলে শক্ত রবার হয়| বর্তমানে পূর্বেকার মত রবার 
উৎপাদন হয় ন| ৷ দুৰ্গম অরণ্যে কাঠের ব্যবস| চলে না। দক্ষিণের 
উচ্চভূমিতে প্রচুর তৃণ জন্মায়। এই তৃণভূমিকে ক্যাল্পোজ বলে৷ 
তৃণভূমিতে বিস্তর গরু ও মেষ পালিত হয়। উচ্চভূমির দক্ষিণে 
_ম্যাটে নামক চা উৎপন্ন হয়। এই উচ্চভূমিতে হীরা, সোনা, অভ্র, 
ম্যাঙ্গানিজ,লোহা ও কয়ল! পাওয়া যায় কিন্তু খনির কাজ অনুন্নত। 
ব্রাজিলের উপকূল সবাপেন্ষ৷ সমৃদ্ধ অঞ্চল। দক্ষিণ-পূৰ্ব 
উপকূলের নিকটস্থ পাহাড়ের ঢালে যেখানে বৃষ্টিপাত ৫৫”, জলবায়ু 


৯০ প্রবেশিকা নে 


ll 


ES 


Mig 


ত 
টু 
& 


৪৬ নং চিত্র £ ব্রাজিলের উৎপন্ন - 


নাতিশীতোষ্ণ হয় এবং উর্বরা লাল মুন্তিকা আছে সেখানে নি 
শপ কফি নয 


এক একটি ককিক্ষেত্র (ইহাকে 
Fazenda বলে ) বহু মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। কফি রি 
এই অঞ্চলে দীর্ঘ রেলপথ নিগিত হইয়াছে । 2 
করিয়া কফি প্রস্তুত হয়। সাও পলো (3৪০ ৮৪৪1০) কফি উৎপাদনের 
কে এ স্াপ্টোশ কফি রপ্তানির বন্দর | পুর্ব উপকূলের দক্ষিণ 
অংশে বিস্তর গরু ও মেষ পালিত হয় টি 


দক্ষিণ আমেরিকা ই প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৯১ 


যায়। পোটে। এলগ্রৌ শিল্পকেন্্র। রিও গ্রাণ্ডী মাংস রপ্তানির 
বন্দর । 


উপকূলের আৰ্দ্ৰ নিয়ভুমিতে কোকো, আখ (চিনি ), তুলা, 
তামাক, কলা, আনারস ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। গোল্ডকোষ্ট 
ছাড়া এত কোকো! পৃথিবীর আর কোথাও উৎপন্ন হয় না । বাহির 
বন্দর তামাক, কোকো, তুলা ও চিনি রপ্তানি করে। রিসাইফি 
(Recife পূর্ব নাম পারনামবুকে। ) বন্দর হইতে চিনি রপ্তানি হয়। 
রিও-ডি-জেনিরে। ( Rio de Janeiro ২১ লক্ষ ) রাজধানী, প্রধান 
বন্দর, শিল্পকেন্দ্র; পোতাশ্রয় ও সুন্দর শহর। ইহার চারিদিকে 
শিল্পাঞ্চলে পার্বত্য নদীর জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হযু। 


= 


গিয়ান৷ 


এই দেশের উত্তরাংশে উর! নিয়ভূমি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে 
উচ্চভূমি উচ্চভুমির কতকাংশ অরণ্য, কতকাংশ তৃণভূমি । উচ্চ- 
ভূমিতে রোরাইম। পর্বত অবস্থিত। পোটারে| নদীর কৈটুর 
জলপ্রপাত বিখ্যাত। উপকূলের নিয়ভূমিতে প্রচুর আখ (চিনি ) 
এবং তুলা, ধান, কফি ও কোকো উৎপন্ন হয় । অরণ্যে বালাটা রবার 
ও পাম গাছ জন্মায়। এই দেশে বক্সাইট ও সোণ। পাওয়| যায় । 
অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ ভারতীয়। ব্রিটিশ গিয়ানার 


হা প্রবেশিকা ভূগোল ও 


৫১ নং চিত্র £ আর্জেন্টিনা 

[সপাল্লাটা সুড়ঙ্গ দিয়া ভ্যালপ্যারাইসো পর্যন্ত 
লাপ্লাট। ও বাহিয়৷ ব্লাঙ্ধ| বন্দর । 
গো-মাংস, পশম ও ভূটা রপ্তানি করে। 


পাল্মাগুস়ে 


এই দেশের মধ্য দিয়া পারাপ্তয়ে নদী প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর! 


পুরবাংশে পাহাড় ও জলাভূমি অবস্থিত এবং নদীর পশ্চিমাংশে 


এই শহর হইতে অ 
রেলপথ গিয়াছে । 
আর্জেন্টিনা গম, 


দক্ষিণ আমে'রক| : প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর: ৯৯ 


এণিচাকে| অবস্থিত । 
পূর্বাংশে তুলা, ভুট্টা, 
আখ, তামাক ও 
উৎকৃষ্ট কমলালেবু 
জন্মায়। এই অংশে 

২ প্রচুর ম্যাটে নামক চা 
উৎপন্ন হয়। দক্ষি- 
ণাংশে নদীর ছুইধারে 
প্রচুর গবাদি পশু 
পালিত হয়। গ্রাণ- 
চাকোতে বন ও 
জলাভূমি অবস্থিত। 
আসানসিওন রাঁজ- 
বানী ও শিল্পকেন্দ্র। 2 
এই দেশ মাংস, চা ও ৫২ নং চিত্র £ পারাগুয়ে 
চামড়া রপ্তানি করে। 


উরুগুয়ে 


উরুগুয়ে মহাদেশের ক্ষুদ্রতম দেশ হইলেও ইহা খুব সমৃদ্ধশালী । 

ক এই দেশের প্রায় সবটাই পাম্পাস তৃণভূমি । মেষ, গরু ও ঘোড়া 
পালন প্রধান উপজীবিকা ৷ গম ও ভুটা উৎপন্ন হয়। মাংস, চামড়া 

ও পশম প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। মহাদেশের সমগ্র রপ্তানি পশমের 


বীৰ প্রবেশিকা ভূগোল 


৪৭ নং চিত্ৰ ঃ নিয়ান| 


রাজধানী জর্জ টাউন, ওলন্দাজ গিয়ানার (স্ুরিনাম ) রাজধানী 
পারামারিবে! এবং ফরাসী গিয়ানার রাজধানী কাইয়েন । 


০ভঢনজুতল। 


স্পেনীয়রা এই দেশের উপকূলে জলাভূমিতে কাঠের মাচার 
উপর ঘর দেখিয়া ইহার নাম রাখেন ভেনিস । তারপর ইহার নাম 
ভেনেজুয়েলা হয়। 

এই দেশের উত্তরে আন্দিজের পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যে ওরিনকোর 
তীরে নিয় ল্যানোস তৃণভূমি, এবং দক্ষিণে গিয়ানার উচ্চভূমি | 
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দক্ষিণ আমেরিকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৯৩ 


এই পার্বত্য অঞ্চলের মাঝখানে নিয় মারাকাইবে| হুদ অবস্থিত। 
ভেনেজুয়েলার অর্ধেক লোক উত্তরের উচ্চভূমিতে বাস করে । ইহাই 
দেশের সমৃদ্ধ অঞ্চল ৷ 

আন্দিজের অরণ্য হইতে কাঠ ও রবার রপ্তানি হয়। তৃণভূমিতে 
গরু, ঘোড়া ও মেষ পালিত হয়। ওরিনকোর তীরে সিউদাদ বলিভার 
বাণিজ্য কেন্দ্র। কফি, আখ (চিনি), কোকো ও নারিকেল প্রধান 
উৎপন্ন দ্রব্য এখানকার কফি খুব সুগন্ধযুক্ত। মারাকাইবো হুদ 
অঞ্চলে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। রপ্তানির ৯০ ভাগ খনিজ তৈল। 
খনিজ তৈল উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের পরই ইহার স্থান। মারাকাইবো 
তৈল অঞ্চলের কেন্দ্র । খনিজ তৈল, কফি, কোকো, সোণ! রপ্তানি 
হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রপ্তানির দেশ। কয়লা, লোহা, সোণ! অন্যান্য 
খনিজ দ্রব্য এই দেশে পাওয়া যাঁয়। রাজধানী কারাকাস (Caracas) 
৪০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহা দেশের প্রধান শিল্পকেন্্র। লা-গুইরা 
হইতে ঘুরিয়| ঘুরিয়া কারাকাসে রেল গিয়াছে। লী-গুইরা বা 
পুয়েটো৷ কাবেলো বন্দর ৷ লা-গুইরায় সুন্দর পোতাশ্ৰয় আছে। 


কলম্বিয়া | 

এই দেশের পশ্চিমাংশে অরণ্যপূর্ণ আন্দিজ পর্বত, পূর্বাংশে 
তুণপুর্ণ নিম্নভূমি এবং উপকূলে নিম্নভূমি অবস্থিত । উপকূলে প্রচুর 
বৃষ্টি হয়। উত্তরে কক! ও ম্যাগ্‌ডেলেন| নদী এবং দক্ষিণে আমাজন 
ও ওরিনকোঁর বহু উপনদী প্রবাহিত। অরণ্যে রবার, মেহগনি, 
পিডার প্রভৃতি গাছের কাঠ রপ্তানি হয়। তৃণভূমিতে গরু ও মেষ 
পালিত হয়। উপকূলে প্রচুর কফি, ধান, কলা, তামাক, আখ 
(চিনি) ও তুলা উৎপন্ন হয়। ম্যাগ,ডেলেন| উপত্যকায় এ 
খনিজ তৈল পাওয়া যায় এবং কাটাজেন| (৮ 


ক 


৯৪ প্রবেশিকা ভূগোল 


৪৮ নং চিত্র £ কলম্বিয়া 


বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। এই দেশে প্রচুর সোণ৷, রূপা, প্লাটিনাম, 
মরকত মণি, কয়ল| ও লবণ আছে কিন্ত এই সর খনিতে কাজ 
কম হয়। কফি, তৈল, প্লাটিনাম ও সোণ! রপ্তানি হয় । রাজধানী. 
বগোটা (30866 ) ৮৭০০ ফুট উচ্চে ভূমিকম্প অঞ্চলে অবস্থিত । 
€মভেলিন (Medelli॥৷ ) প্রধান শিল্পকেন্দ্র। ইহা কফি 


সংগ্রহের কেন্দ্ৰ বারানকুইল! ও সাঞ্টা মাৰ্টা ( Santa Marta ) 
প্রধান বন্দর। জিরানডোট নদী বন্দর | 


ইচ্কোচয়ভব্র 
এই দেশের মধ্যে বিস্তৃত আন্দিজ পর্বত এবং পূৰ্বে ও পশ্চিমে 
অভিন সুর নিয়ভূমি। পার্বত্য অঞ্চলে কোটোপাক্সি -ও 
চি্বোরাজে| আগ্রেরগিরি অবস্থিত । সেইজন্য এই অঞ্চলে প্রায়ই 


দক্ষিণ আমেরিকা £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ৯৫. 


ঝা 
| 


/; 


৪৯ নং চিত্ৰ ঃ ইকোয়েডর 

ভূমিকম্প হয়। পশ্চিমের উপকূলে খুব বৃষ্টি হয় এবং প্রচুর 
কোকো ও কম আখ, তুলা, কল! ও কফি আবাদ হয়। আন্দিজের 
পূর্বের ঢালের ( ইহাকে মণ্টান! বলে) অরণ্যে রবার পাওয়া যায়। 
উপকূলে খনিজ তৈল ও সোণ! পাওয়া যায়। রাজধানী কুইটো। 
৯০০০ ফুট উচ্চ বলিয়া ইহা নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হইলেও 


ইহ। উষ্ণ নয়। গুয়াকুইল-বন্দর । 
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এই দেশের পশ্চিমাংশ সংকীর্ণ উপকূল, মধ্যে আন্দিজের পর্বত, 
পূৰ্বে আন্দিজের ঢাল বা মণ্টানা। 

উপকূলে বৃষ্টি না হইলেও পার্বত্য নদীর জল সেচন করিয়া 
প্রচুর আখ ও তুলা এবং কম তামাক, ভূটা, কোকো ও কফি 
উৎপন্ন হয়। ট_জিলে| বন্দর হইতে চিনি রপ্তানি হয়। 

মধ্যের উচ্চভূমির পূর্বের ঢালে ফল, গম ও ভুট্টা চাষ হয়। 
সর্বোচ্চ অংশে লামা, আল্পাকা, গরু ও মেষ পালিত হয়। 


১০,০০০ ফুটের উর্ধে ছু 
৬,০০০ফুট হইতে ১০,0০০ফট [[]]]] 


৯৬ প্রবেশিকা ভূগোল 


এরিকুইপা। পশম. রপ্তানির বন্দর। সেল্ভা অরণ্যে রবার, কোকো 
ও কাঠ সংগৃহীত হয়। ইকুইটস আমাজান নদীর তীরে বন্দর। 

এই দেশে প্রচুর ভ্যানেডিয়াঁম, খনিজ তৈল এবং সোণা, রূপা 
ও তামা পাওয়া যায়। লিমা রাজধানী ও শিল্পকেন্দ্র। পাস্কো। 
খনিজ অঞ্চলের কেন্দ্র। কালাও বন্দর। ওরয়ার তামা গালান 
হয়। কুজ.কে। প্রাচীন শহর। 


01011111115 
উমা 


১১৭ 


৫০ নং চিত্র £ পেরু ও বলিভিয়| 


বলিভিয়া 
এই দেশ আন্দিজে অবস্থিত 


ৰ শক মালভূমি । সোৱরাটে৷ ও 
ইল্লিমনি শৃঙ্গ এই দেশে অবস্থিত | 


পার্বত্য নদীর জলসেচন করিয়া 


দক্ষিণ আমেরিক| £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাছধানী ও শহর ৯৭ 


ভুট্টা, বালি, আখ ও কোকো উৎপন্ন হয়। অরণ্যে রবার পাওয়া 
যায়। মালভুমির তৃণাঞ্চলে গরু পালিত হয়। 

এই দেশে প্রচুর খনিজ সম্পদ_যথা, টিন ও এ প্টমণি 
রূপা, তামা, বিস্মাথ ও সীস| পাওয়া যায়। রাজধানী লাপাজ 
১২০০০ ফুট উচ্চ। পটোসি রূপার খনির ও ওরুরো তামার 
খনির কেন্দ্র। সুত্রে কৃষি অঞ্চলের কেন্দ্র। ইহারা রেল ছারা 
যুক্ত। লাপাজ হইতে চিলির বন্দরে রেলপথ গিয়াছে । 


আতর্জন্টিন। 

ইহার পশ্চিমে আন্দিজ পর্বত, পূর্বে সমভূমি এবং দক্ষিণে 
প্যাটাগোনিয়া মালভূমি । সমভূমির উত্তরাংশে গ্রাণচাকে| অরণ্য, 
দক্ষিণাংশে পাম্পাস তৃণভূমি । পর্বতে একান্কাগুয়! শৃঙ্গ অবস্থিত। 
দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ।  উত্তর-পুরবে ভাল বৃষ্টি হয়, অন্যাত্র 
কম। 

,আন্দিজের পুর্ব ঢালে জল নেচনে আখ, তুলা, তামাক, তিপি 
এও প্রচুর দ্রাক্ষ। (ও মদ ) উৎপন্ন হয়। তুকুমেন ও মেনডোজ| এই 
.. অঞ্চলের প্রধান শহর। তৃণভূমিতে বিস্তর গরু, ভেড়া ও শূকর 
_ পালিত হয়। মাংসের জন্য গরু পালিত হয়। এক একটি পশুচারণ 

ক্ষেত্ৰ বহুদূর বিস্তৃত ৷ কর্ডোব| পশুচারণ ক্ষেত্রের কেন্দ্ৰ। তৃণভূমিতে 
_ কতকাংশে প্রচুর গম (পৃথিবীর ২৭ ভাগ), তিসি, শণ ও ভূটা 
৷ উৎপন্ন হয়। রোসারিও এই অঞ্চলের প্রধান সংগ্ৰহ-কেন্দ্ৰ প্লট! 
_ নদীর তীরে বুয়েনন এরিস (৩০ লক্ষ) রাজধানী, বৃহত্তম বন্দর, 
রেলপ্রান্ত ও সুন্দর শহর । ইহা পশুচারণের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত) 


৯৬ প্রবেশিকা ভূগোল 


এৰিকুইপ| পশম রপ্তানির বন্দর ৷ সেল্ভা অরণ্যে রবার, কোকো _ 
ও কাঠ সংগৃহীত হয়। ইকুইটস আমাজান চাদে লার। 

এই দেশে প্রচুর ভ্যানেডিয়াম, খনিজ তৈল এবং সোণা, রূপা 
< তামা পাওয়া যায়। লিমা! রাজধানী ও শিল্পকেন্্র। পাষ্কে 


খনিজ অঞ্চলের কেন্্র। কালাও বন্দর। ওরয়ার মি; 
হয়। কুজকে। প্রাচীন শহর। 


৫০ নং চিত্র ঃ পেরু ও বলিভিয়| 


বলিভিয়া 


এই দেশ আন্দিজে অবস্থিত শুদ্ধ মালভূমি । সোরাটো ও 
ইল্লিমণি শৃঙ্গ এই দেশে অবস্থিত। 


SENS 0: 
পাবত্য নদীর জলাসচন করিয়া... 


দক্ষিণ আমেরিক! ঃ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাগধানী ও শহর ৯৭ 


_ভূট্টা, বালি, আখ ও কোকো উৎপন্ন হয়। অরণ্যে রবার পাওয়া 
_. যায়। মালভূমির তৃণাঞ্চলে গরু পালিত হয়। 

এই দেশে প্রচুর খনিজ সম্পদ_যথা, টিন ও এ ণ্ট্মণি 
রূপা, তামা, বিস্মাথ ও সীস| পাওয়া যায়। রাজধানী লাপাজ 


খনির কেন্দ্ৰ সুত্রে কৃষি অঞ্চলের কেন্দ্র। ইহারা রেল দ্বারা 
যুক্ত। লাপাজ হইতে চিলির বন্দরে রেলপথ গিয়াছে। 


আতর্জল্টিন। 
ইহার পশ্চিমে আন্দিজ পর্বত, পূর্বে সমভূমি এবং দক্ষিণে 
২. প্যাটাগোনিয়। মালভূমি। সমভূমির উত্তরাংশে গ্রাণ চাকে! অরণ্য, 
তু দক্ষিণাংশে পাম্পাস তৃণভূমি । পর্বতে একা ন্কাগুয়া শৃঙ্গ অবস্থিত। 


কম। 
 আন্দিজের পূর্ব ঢালে জল সেচনে আখ, তুলা, তামাক, তিপি 


ও প্রচুর দ্রাক্ষা (ও মদ ) উৎপন্ন হয়। তুকুমেন ও মেনডোজ। এই 
অঞ্চলের প্রধান শহর। তৃণভূমিতে বিস্তর গরু, ভেড়া ও শুকর 
পালিত হয়। মাংসের জন্য গরু পালিত হয়। এক একটি পশুচারণ 
| বিস্তৃত। কর্ডোবা পশুচারণ ক্ষেত্রের কেন্দ্ৰ। তৃণভূমিতে 
কতকাংশে প্রচুর গম (পৃথিবীর ২০ ভাগ), তি টি শণ ও টা 


দার ভারে বুয়েনন এরিস (৩০ লক্ষ) রা বৃহত্তম বন্দর, 
রেলপ্রান্ত ও সুন্দর শহর। ইহা পশুচারণের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ) 


১২০০০ ফুট উচ্চ। পটোসি রূপার খনির ও ওরুরো! তামার _ 


1... দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ।  উত্তর-পূর্বে ভাল বৃষ্টি হয়, অন্যত্র * 


প্রবেশিকা ভূগোল 


9. ১০০ ১৫০ 


কষি অন্ধল ২২ 


| পশুচারণ ক্ষেত্ৰ 


রেলপথ rte ৮৬... 


৫৩ নং চিত্র £ উরুগুরে ও চি 
অর্ধেক এই দেশ হইতে যায়। মণ্টিভিদিও ( Montevideo) ; 7. 
রাজধানী ও বন্দর । পায়সাঙু মাংস রপ্তানির বন্দর । ৰ 
চিলি 
মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে চিলি প্রায় ২৬০০ মাইল দীর্ঘ দেশ ' 
কিন্তু প্ৰস্থে কোথাও ২০০ মাইলের বেশী নয়। ইহার উপকূলের 
সংকীর্ণ নিয্নভূমি ছাড়া সবটাই আন্দিজের পার্বত্য অঞ্চল ৷ দক্ষিণ 18. 
উপকূল ফিয়র্ড ও দ্বীপ যুক্ত | : . ০ জগ 
চিলির উত্তরাংশে শুদ্ধ আটকাম। মরুভুমি। এই মরুভুমিই | 


দক্ষিণ আমেরিকা ১ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর ১০৯ 


দেশের সমৃদ্ধ অঞ্চল; কারণ 
এখানে প্রচুর নাইট্রেট, তামা 
ও আয়োডিন পাওয়া যায়। 


নাইন্রেট সাররূপে ব্যবহৃত _ 


হয়। সমগ্ৰ রপ্তানির ৮০ 
ভাগ এই সকল দ্রব্য। এরিকা, 
এন্টোকাগাষ্টা ও কোপিয়াপো! 
এই উপকূলের প্রধান বন্দর । 

চিলির মধ্যাংশে শীতে বৃষ্টি 
হয় এবং প্রচুর কল, ভূট্টী, গম, 
আল্ফা ঘাস ও বালি উৎপন্ন 
হয়। রাজধানী স্যাণ্টিয়াগো, 
প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় 
ভ্যালপারাইসো এবং অন্যতম 
- বন্দর কন্সেপ সিওন এই অঞ্চলে 
অবস্থিত ৷ ভ্যালপারাইসো ২০টি 
পাহাড়ের উপর অবস্থিত শহর । 
সিড়ি দরিয়া উঠিয়া বা রেল 
দিয়া এক অংশ হইতে অন্য 
অংশে যাইতে হয়। 

চিলির দক্ষিণাংশে সারা বৎসর 
অত্যধিক বৃষ্টির জন্য অরণ্য সৃষ্ট 
হইয়াছে ৷ -_ সর্ব দক্ষিণের তৃণ- 
ভূমিতে মৈধ ও : আল্পাক! 


- ৫৪ নং চিত্র ঃ চিলি 


পালিত হয়। পুণ্টাএরিনস বন্দর হইতে মাংস ও পশম রপ্তানি হয়। 


১ম-৮ 


ৰ ৰ ঢ় / প্রবেশিকা ভুগোল __ 
জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল 


( Climate and Natural Vegetation ) 
(নভদ্বর হইতে এপ্রিল) উষ্ণত| 6 
CEES (ক) দক্ষিণ আমেরিকার 
অধিকাংশ স্থান গ্রীষ্মমণ্ডলে 
অবস্থিত । সেইজন্য উচ্চস্থান 
ও সমুদ্ৰোপকূল ব্যতীত 
অন্যত্ৰ উষ্ণতা বেশী ৷ 

(খ) নভেম্বর হইতে এপ্ৰিল 
পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণে আপাত 
গতির জন্য দক্ষিণাংশের 
উষ্ণতা বাড়িয়া যায়। এই 
সময় উষ্ণতম স্থান দক্ষিণ 
ব্রাজিল। ৫৫ নং চিত্রে ইহা! 
স্পষ্ট বোঝা যায়। মে হইতে 
অক্টোবরে সূর্যের উত্তরে আপাত গতির জন্য উত্তরাংশের উষ্ণতা 


(৩) শীতল স্রোতের জন্ত পশ্চিম উপকূল শীতল হয় এবং উষ্ণ 
€আোতের জন্য পূর্ব উপকূল উষ্ণ হয়। 


(৪) মহাদেশের দক্ষিণাংশ সংকীৰ্ণ বালয়া সমুদ্রের প্রভাবের 
জন্য এবং উচ্চতার জন্য ইহা খুব উষ্ণ বা শীতল হয় না । 


বায়ুপ্রঝাহ ও বৃষ্টিপাত £ 


(১) আন্দিজ পর্বতের অবস্থান মহাদেশের জলবায়ুর উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। মহাদেশের উত্তরাংশের উপর দিয়া 


দক্ষিণ আমেরিকা £ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল ১০৩ 
আট্লাঁটিক হইতে আৰ্ড্র উত্তর-পূর্ব বায়ু এবং পূর্বাংশের উপর 
দিয়া আর্ দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু 
প্রবাহিত হয়। এই ছুই বায় 
প্রবাহ আন্দিজের পূব, দিকে 
এবং ব্ৰাজিল উচ্চতুমির 
পূর্ব দিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
করে। ইহা পশ্চিমে আন্দিজ 
অতিক্রম করিতে পারে না 
বলিয়া ইহাতে আন্দিজের 
পশ্চিমে বৃষ্টি হয় না। 
এখানে আট কাম। মরুভূমি 
স্থষ্ট হইয়াছে । 

(২) আবার মহাদেশের ৫৬ নং চিত্র ঃ উষ্ণতা, বাঁযুপ্রবাহ 
দক্ষিণ-প শ্চি ম উ পকুলে ও বৃষ্টিপাত (মে হইতে অক্টোবর ) 
দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর জন্য সারা, বৎসর প্রচুর বৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহা 
আন্দিজ অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া পুর্ব দিকে 
প্যাটাগোনিয়| মরুভূমি সৃষ্ট হইয়াছে। 


(৩) চিলির মধ্যভাগে পশ্চিমা-বায়ুতে শীতে বৃষ্টি হয় এবং 
শ্ীনবে বৃষ্টি হয় না। 


প্র রেডি 


€৭ নং চিত্র £ উত্তর-পূর্ব বায়প্রবাহ্ত ' =; 


১2 প্রবেশিকা ভূগোল 


(৪) নিরক্ষরেখার ছুই পাশে সারা বৎসর বৃষ্টি হয়। ডং 
মনে রাখিবে দক্ষিণ 


টা ই আমেরিকার উত্তরে 
পুরু... কিছু অংশ ব্যতীত _ 
বাকী অংশ দক্ষিণ _ 
11 গোলার্ধে অবস্থিত। _ 
সুতরাং এই মহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণে বিভিন্ন খতু দেখা যায়। + 
স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল? 


বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মায় £ 

(১) নিরক্ষীয় অঞ্চলে ( আমাজন অববাহিকায় ) সারা বৎসর. 
উষ্ণতা বেশী থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়। এইজন্য এই অঞ্চলে 
পৃথিবীর নিবিড়তম অরণ্যের স্থষ্টি হইয়াছে । ইহাকে সেল ভা 
বলে। এইরূপ অরণ্য উত্তরের উপকূলেও দেখা যায়। এই 
অরণ্যে রবার, আবলুস, মেহগনি প্রভৃতি চিরহরিৎ গাছ জন্মায়। 
অরণ্য অতি দুৰ্গম বলিয়া কাঠের ব্যবসা ভাল চলে না । 

(২) অরণ্যের পর বৃষ্টিপাত কমিয়া যাওয়ায় অল্প বৃক্ষযুক্ত 

তৃণভূমি দেখা যাঁয়। উত্তরের তুণভূমিকে ল্যানোস ও দক্ষিণের 
তৃণভূমিকে ক্যাম্পোস বলে। ক্যাম্পোসে পারানা নামক পাইন 
গাছ ও ম্যাটে নামক চা গাছ জন্মায়। 

(৩) ক্যাম্পোসের দক্ষিণে গ্রাণচাকোতে গ্রীষ্মে বৃষ্টি হয়। 
এখানে পাতাঝরা গাছের অরণ্য দেখ| যায়। 

(৪) ইহার দক্ষিণে বৃক্ষহীন পম্পাস তৃণভূমি । 


(৫) প্যাটাগোনিয়া ও কে মি, কীটাগাছ ৩ 
ঝোপ দেখা যায়। i 


ইউ: 288০ 8: রা 
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রা ৫৯ নং চিত্র £ দক্ষিণ আমেরিকার বাধিক বৃষ্টিপাত 


চ-১৬র বাঁ £ লভে? খরা 17, NON 847 FN 


522 


৬*নং চিত্ৰ £ দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিজ্জ অঞ্চল 


দক্ষিণ আমেরিকা : অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য... ১০৫৫ 
(৬) চিলির মধ্যাংশে ভূমধ্য সাগরীয় উদ্ভিদ এবং দন্ষিণাংশে 


বীচ, পাইন ও ফার গাছের অরণ্য দেখা যায় । 
(৭) আন্দিজের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন পাবত্য উদ্ভিদ দেখা যায় । 
ৰ অধিবাসী, জীবজত্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য 


অধিবাসী ? 


কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর পতু গজ ও স্পেনের 
লোক এই মহাদেশের অধিকাংশ স্থান দখল 
করে। তখন এই মহাদেশের পূর্ব দিকে 
ইণ্ডিয়ান নামক: বন্য উপজাতি (ইহারা 
ভারতবাসী নহে ) এবং পশ্চিম দিকে ইন্ক। 
নামক অতি সুসভ্য জাতি বাস করিত। 
২. ইণ্তিয়ানরা, বন্য পশুর মাংস এবং বন্য 
3 ফলমূল ভক্ষণ করিত। ইন্কাগণ সাম্ৰাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা খনির কার্ধ, 
পশুপালন ও কৃষিকার্য করিত। ইহারা 


ই] 


হা 

বিরাট প্রাসাদ, মন্দির, সেতু ও বড় রাস্তা নির্মাণ করিত। 
রা বিদেশীদের আক্রমণে ইন্কা সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হয়। পতুগীজগণ 
_ ব্ৰাজিলে এবং স্পেনীয়গণ অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। 
রং গঁপনিবেশিকগণের সঙ্গে পতুর্গাল ও স্পেনের গভর্ণমেন্টের সংঘর্ষ 
ৰ: বাধে। এই বিদ্রোহের ফলে গিয়ান| বাদে সমস্ত দেশে গণতন্ত্র 


প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বর্তমানে তিন প্রকার জাতি এই মহাদেশে বাস করে £ 
ক) ইণ্ডিয়ান ই ইহারা সেল্ভা অরণ্যে ও উত্তরের-- 


১৩৬ প্রবেশিকা ভূগোল 


দেশগুলিতে বাস করে। ইন্কাদের বংশধর পেরু ও বলিভিয়ায় 
বাস করে। ইহারা খনিতে ও কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে। দেশীয় 


ইন্ডিয়ান এবং স্পেনীয় লোকদিগের সন্তানদিগকে মেজ টিজে। বলে। . 


দক্ষিণে প্যটীগোনিয়া জাতি বাস করে। 

(খ) নিগ্রো৷ 2 ব্ৰাজিলে আখের আবাদের জন্য আফ্ৰিক। 
হইতে নিগ্রো আমদানি করা হয়। মহাদেশের উত্তর ও পূর্ব 
উপকূলে নিগ্রো বাস করে। 

বিদেশী ৫: স্পেনীয় ও পতুগীজগণ ব্রাজিলে ও আর্জেটিনায় 
বাস করে। ব্রাজিলে, আর্জেটিনায় ও গিয়ানায় অনেক ভারতীয়, 
চীন! ও জাপানী শ্রমিক কাজ করে। 

! মহাদেশের লোকসংখ্যা মাত্র ৯ কোঁটি। ইহার আয়তন 
ভারত-পাকিস্তানের আয়তন অপেক্ষা ছয়গুণ হইলেও লোকসংখ্যা 


প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেল্ভ। অরণ্য ও আন্দিজের উচ্চ 
অংশ মনুষ্য বাসের অযোগ্য ৷ 


জীবজন্ত ? 


দক্ষিণ আমেরিকায় অদ্ভুত রকমের জীবজন্ত বাস করে। _ 


পার্বত্য অঞ্চলে লামা, ভাইকুন| ও আলপাক। প্রভৃতি লোমশ 
জন্তু বাস করে। ইহাদের লোম হইতে শীতবন্ত্র প্রস্তুত 
হয়। লামার দুধ ও মাংস খাছরূপে ব্যবহৃত হয়। অরণ্যে দীৰ্ঘ 
লেজ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰাকার বানর, বড়শীর মত আঙ্গুল বিশিষ্ট শ্লথ, 
উদরে সন্তান রাখিবার থলিবিশিষ্ট অপোসাম, বাঘের মত 
জাগুয়ার, রক্তশোষক বাদুড়, শুকরের মত টেপির, বোয়া নামক 
ভীষণ সাপ অরণ্যে বাস করে। শ্লথগুলি হাত ও পায়ের আঙ্গুল 
ডালে ডালে বাঁধাইয়া ঝুলিয়া বুলিয়া চলে। তৃগস্থুমিতে ঘোড়া, 


২ ৮০০৯৮৬১০৮৯৮ 


& 
১৪ 


ৰং 


ন 


22878545552 
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| 
| ও২নং চিত্র 


১ জাওয়ার ২। হথ ৩। কর 
হি ৫ | টেপির.. -৬। ওগৌসাম +৭। শেকারি 7৮। আলগাকা+“- 


৪ | এন্টইটার ( বা আমাডিছে| ) 


১০৮ প্রবেশিকা ভুগোল নর টী 
উট, মেষ ও অষ্টিচের মত বলীয়া পাখী বাস করে। কণ্ডুর নামক 


শকুনি আন্দিজের উচ্চতম অংশে বাস করে। পিপীলিক| ভুক্‌ 
আর্মাভিলে। মহাদেশের বিশিষ্ট জন্তু। 


উৎপন্ন দ্রব্য £ 


বনজ দ্রব্য 2? অরণ্য হইতে মেহগনি, আবলুস কাঠ এবং 
রবার, কফি ও সিন্কোনা সংগৃহীত হয়। সিন্কোৌন। হইতে 
ম্যালেরিয়ার ওষধ কুইনাইন প্রস্তুত হয়। চিলির অরণ্য হইতে 
বীচ ও পাইন গাছের কাঠ পাওয়া যায়। 


কুষিজ দ্রব্য কফি, আখ, কোকো, তামাক, ভুটা, আলু, 


ধান, তুলা» গম, চীনাবাদাম ও ভূমধ্যসাগরীয় ফল, তিসি, ম্যাটে 
নামক চা প্রধান কৃষিজ দ্ৰব্য | 


খনিজ দ্রব্য £ নাইট্টেট, তামা, সোণ, রূপা, টিন, প্লাটিনাম, 


হীরা, বক্পাইট, ম্যাঙ্গানিজ, খনিজ তৈল প্রধান খনিজ দ্রব্য । 


এই মহাদেশে কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য না থাকায় শিল্পের প্রসার 
নাই। সকল দেশেই কুটার শির প্রচলিত আছে। 


প্রত্যেক দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 
যাতায়াতের ব্যবস্থা £ 


চিলি, ব্রাজিলের উপকূল এবং আৰ্জেটিনায় বেশী রেলপথ 
বিস্তৃত, অন্যত্ৰ রেলপথ খুব কম। এই মহাদেশে জলপথ বেশী। 
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দক্ষিণ আমেরিকা £ অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য ১০৯/, 
টি ত 


দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-প্রক্ৃতির বিষয় বাহা জান বল। 
দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান পর্বতমালা ও নদীসমূহের সাধারণ বিবরণ দাও ৷ 
আমাজন অববাঁহিক| ও কন্দো অববাহিকার ভূ-পরক্কৃতি, উদ্ভিদ ও মনুষ্ের 
জীবিকার বিষয় তুলনামূলক আলোচনা কর। 
দক্ষিণ আমেরিকাঁর জলবায়ু ও উদ্ভিচ্দ সম্পৰ্কে বিস্তৃত আলোচনা কর। 
নিম্নলিখিতগুলি কি, কোথায় ও কি জন্য বিখ্যাত? 
রাইও-ডি-জেনিরো, বুয়েনন এরিস, আটকাঁমা, মিনাস জেরিস* 
মারাকাইবো, কৈটুর, টিটিকাকা, সাও পলো বেলেন, ভ্যালপাঁরাইসৌ» 
। পারা, কুইটো, স্তাটিয়াগো। = 
ব্রাজিল, আর্জেটিনা অথবা চিলি রাষ্ট্র সম্পকে ভৌগোলিক বিবরণ দীও। 
নিয়নিখিত বিষয়গুলির ভৌগোলিক কারণ বল *- 
() চিলির উত্তরাংশ মরুভূমি, (1) চিলির মধ্যাংশের জলবায়ু 
ভূমধ্যসাগরীয়, () আমাজন অববাহিকায় লোক বসতি কম. 
(0)  আৰ্জেটিন| হইতে গম ও মাংস রপ্তানি হয়। _ 


ওশিয়ানিয়! 
অবস্থান ও আয়তন 


এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে যে অসংখ্য ছোট-বড় 
দ্বীপ ছড়াইয়া আছে তাহাদিগকে একত্রে ওশিয়ানিয়| বলে। 
ইহাদিগকে অবস্থান হিসাবে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ৷ 

(১) ‘অস্ট্ৰেলিয়া ও টাস্মেনিয়া 

(২) নিউ জীল্যাণ্ড ৰ 

(৩) ইন্দোনেশিয়া £ স্থুমাত্ৰী, যাভা, দক্ষিণ বোর্ণিও, 
ফ্নলিবিস, মালাক্কা৷প্রভৃতি দ্বীপ ইহার অন্তৰ্গত। ইহারা স্থমাত্রা 
হইতে পশ্চিম নিউ গিনি পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ ; 

(৪) মেলানেশিয়| (কালো লোকের দ্বীপ ) 2 ইহারা পূৰ্ব 
নিউ গিনি হইতে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। পুর্ব নিউ গিনি, 
এডমিরাল্টি, নিউ আয়লাগু, নিউ ব্রিটন, সলে 
নিউ হেত্রাইডিস, লয়ালটি, নিউ ক্যালিভোনিয়া 
ইহার অন্তৰ্গত। 

(৫) পলিনেশিয়া বা পূর্ব প্রান্তের দ্বীপ সমষ্টি। 
সোয়া, কুক, সোসাইটি, টৌমাটো, মারকুইসাস, হাওয়াই 
ইহার অন্তৰ্গত। 

(৬) মাইক্রোনেশিয়া ঃ ল্যাড়োন, ক্যারোলিন, পালাউ, 
মেরিয়ানা, গুয়াম, মাৰ্শ্যাল, গিলবাৰ্ট, এলিস দ্বীপপুঞ্জ ইহার 
 অন্তর্গত। পুং | 


ওশিয়ানিয়ার পূৰ্বে দুই আমেরিকা, পশ্চিমে এশিয়া। ইহা 
উত্তরে ৩০০ উঃ অক্ষাংশ হইতে দক্ষিণে ৫০০ দঃ অক্ষাংশের 
মধ্যে অবস্থিত। 


মন, সাস্তাক্রুজ, 
প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ 

টোঙ্গা, 
দ্বীপপুঞ্জ 


অস্ট্রোলিয়া ও নিউজিল্যাপ্ 


ওশিয়ানিয়া অবস্থান ও আয়তন এ 


দ্বীপের শ্রেণী বিভাগ £ 

দ্বীপগুলি গঠন হিসাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ 

(ক) মহাদেশীয় দ্বীপ ? মহাদেশের উপকূলের কোন অংশ৷ 
সমুদ্ৰে বসিয়া যাইয়া এইরূপ দ্বীপ স্ষ্ট,হয়। যথা, নিউ গিনি, 
ক্যালিডোনিয়া ৷ 

খে) আগ্নেয় দ্বীপ ? সমুদ্রের মধ্যস্থ আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত 
হইয়া এইরূপ দ্বীপ সুষ্ট হয়। যথা, ফিজি, সামোয়ান, হাওয়াই ৷ 

ছুই প্রকার দ্বীপই খুব উচ্চ বলিয়া ইহাদিগকে উচ্চ (]নাঞ্জাঃ ) 
দ্বীপ বলে। 

(গ) প্রবাল দ্বীপ ? সমুদ্রে কোন কোন স্থানে প্রবাল নামক 
অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের দেহাবশেষ জমিয়া এইরূপ দ্বীপের সৃষ্টি হয়। 
যথা ? মারশ্যাল দ্বীপ ৷ 

ইহাদিগের গঠন প্রণালী পরে শিখিবে। যে সকল প্রবাল 
দ্বীপের মধ্যে উপহ্দ থাকে তাহাকে আযাটোল বলে। মারশ্ঠাল 
দ্বীপে এইরূপ একটি আযাটোলের ব্যাস প্রায় ১০০ মাইল। কোন কোন 
উপহদে বড় বড় জাহাজ আশ্রয় লয়। প্রবাল দ্বীপ সাধারণতঃ, ১২ 
ফুটের বেশী উচ্চ হয় না বলিয়া ইহাদিগকে নিন্ম (.০স) দ্বীপ বলে। 


পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী 
[ অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়ার বিস্তৃত বিবরণ পরে 
দেওয়া হইয়াছে । সুতরাং ইহাদের কেবল সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে 


দেওয়া হইবে ৷ ] 
আগ্নেয় দ্বীপে ও মহাদেশীয় দ্বীপে উচ্চভূমি আছে, কিন্তু প্রবাল 


দ্বীপে কোন উচ্চভূমি নাই, সবই সমভূমি ৷ 


ক এতে - প্রবেশিকা ভূগোল 
অস্ট্রেলিয়ার পূর্বভাগে দীর্ঘ পৰ্বতশ্ৰেণী, মধ্যে নিয্নভূমি ও পশ্চিমে 
মালভুমি। নিউ জীল্যাণ্ডের মধ্যভাগে পৰ্বতশ্ৰেণী ও ছুই উপকূলে নিয়- 
ভূমি ৷ ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলির মধ্যে উচ্চভূমি ও উপকূলে নিয্নভূমি 

এবং নিউ গিনির পূর্ব হইতে পশ্চিমে উচ্চভূমি বিস্তৃত৷ এই উচ্চভূমির 
উপর নাসাউ, উইলহেলআ, টরিসেলি, গ্রাড ষ্টোন প্রভৃতি 
পর্বতশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। নিউ গিনির দক্ষিণে ও উত্তরে বিস্তৃত নিয় 
সমভূমি । 
আগ্নেয়দ্বীপগুলি সমুদ্ৰ হইতে খাড়াভাবে উঠিয়াছে। নিউ 
ক্যালিভোনিয়া ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ পর্বতময়। ইহাদের উচ্চতা প্রায় 

' ৪০০০ ফুট । হাওয়াই দ্বীপের মাঝখানে মোপ লোয়া নামে 
বিরাট আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। ইহা সমুদ্ৰ সমতল হইতে ১৩০০০ ফুট 
উচ্চ এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে ৩০০০০ ফুট উচ্চ। ইহাই পৃথিবীর 
উচ্চতম ও বৃহত্তম আগ্নেরগিরি। ইহার পার্শ্বে কিলৌয়া আগ্নেয়গিরি 
অবস্থিত। ইহার মুখের নিকট গহররের ব্যাস প্রায় সাড়ে তিন 
মাইল পর্যন্ত হয়। হাওয়াই দ্বীপের দক্ষিণে নিয় সমভূমি ৷ 
নদীঃ ম 

অস্ট্রেলিয়ার মারে ও মারামবিজিজ, নিউ জীল্যাণ্ডের ওয়াইকাটো, 
ওয়ান্গান্থুই, হোকিটিকা ও রুথ, নিউ গিনির সেপিক ও ফ্লাই এবং 
বোর্দিওর বারিটো ও কাপুয়াস নদী বিখ্যাত। 

'জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 


নানি নাজনিতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর 
(Major political division & important towns ০ cities) 


১। নিউ গিনি সহ অস্ট্ৰেলিয়া কমনওয়েল্থ। 
২। নিউ জীল্যাণ্ড। 


১৩। ইন্দোনেশিয়া । 


ওশির নিয়া £ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর: ১১৩ 


ও | প্রশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জ 2 
() মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ - 
(ক' ক্যারোলিন, (৭) ল্যাড্রোন, (গ) মার্শাল, (ঘ) গেরিয়ানা, 
(ড) গিলবার্ট প্রভৃতি দ্বীপ । 
(1) মেলানেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ 
(ক) ফিজি, খে) সলোমন, (গ) নিউ ব্রিটন, (ঘ) নিউ হেব্রাইডিস, 
 (উ) নিউ ক্যালিডোনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ ৷ ২ 
(ii) পলিনেশিয়। দ্বীপপুঞ্জ 
(ক) হাওয়াই,(খ) সৌসাইটি, গে) মাকুইসাস্‌, (ৰ) কুক,(ঙ) তাইতি 
প্রভৃতি দ্বীপ । 
সুমাত্ৰা, যাভা ও অন্যান্য বহু দ্বীপ লইয়। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া 


গণতন্ত্র গঠিত হইয়’ছে। নিউ ক্যালিডোনিয়া, নিউ হেত্রাইডিসের 


কিয়দংশ, লয়ালটি, টৌমাটো, সোসাইটি, মাকুইয়াস দ্বীপপুঞ্জ 
ফরাদীদের অধিকারে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও সামোয়| দ্বীপপুঞ্জ 
যুক্তরাষ্ট্রের অধীন। অস্ট্রেলিয়া, বোণিওর উত্তরাংশ, সারওয়াক, 
নিউ জীল্যাণ্ড, টাসমেনিয়া, সলোমান, সাস্তান্রুজ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, 
নরফোক, পশ্চিম সামোয়া, গিলবার্ট, এলিস ও টোঙ্গা ব্ৰিটিশ 
কমন্ওয়েলথের অন্তভুক্ত। নিউ গিনির পশ্চিমাংশ, টিমরের 
উত্তরাংশ ওলন্দাজ অধিকারতুক্ত। নিউ গিনির পূবাৰ্ধের দক্ষিণাংশ 
ও উত্তরাংশে শাসনভার অস্ট্রেলিয়ার হাতে ন্যস্ত ৷ 
৷ প্রধান শহর 2 অস্ট্রেলিয়ার, নিউ জীল্যাণ্ডের ও ইন্দোনেশিয়ার 
শহরের কথা পরে বলা হইবে। "১ 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু মধ্য-প্রশীস্ত মহাসাগরে 
অবস্থিত বন্দর। ইহা ওয়াহ্‌ দ্বীপে অবস্থিত। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের 
ই'ভাগ লোক এই শহরে বাস করে। ইহা নৌবহরের ও বিমান 
বহরের কেন্দ্র। ইহা জলপথেরও কেন্দ্র। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের 


১১৪ প্রবেশিকা ভূগোল 


রাজধানী ও বন্দর স্ুভা। নিউ ক্যালিভোনিয়ার রাজধানী ও 
বন্দর নৌমিয়া। সারাওয়াকের রাজধানী কুচিং এবং উত্তর 
, বোণিওর রাজধানী সান্দাকান। 
রাজনৈতিক গুরুত্ব ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের মধোর দ্বীপগুলি 
বেতারবাতী ধরিয়া পুনঃ প্রেরণ (Relay ) করে। অনেক দ্বীপে 
বিমান বন্দর ও নৌ-বন্দর আছে। কতকগুলি আ্যাটোল পোতাশ্রয়ের 
কাজ করে! আগ্নেয়দ্বীপেও গভীর পোতাশ্রয়ের স্থান আছে। 


জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মওল 

জলবায়ু ঃ 

এই সকল দ্বীপ নিরক্ষরেখার ছুই পার্শ্বে অবস্থিত কিন্তু চারিদিকে 
সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়। ইহার! খুব উষ্ণ হয় ন৷ জলবায়ু সমভাবাপন্ন 
হয়। ইহাদের শীতকালের ও গ্রীক্মকালের এবং দিন ও রাতের 
উষ্ণতার পার্থক্য কম। নিরক্ষরেখার নিকটের দ্বীপগুলিতে সারা 
বৎসর বৃষ্টি হয়। নিরক্ষরেখা হইতে যতই দূরে যাওয়া যায় ততই 
বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়! যায়। দক্ষিণ গোলাধের দ্বীপে শীতকালে 
দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুতে পূর্বাংশে এবং গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম বায়ুতে 
ইহাদের উত্তর ও পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। পশ্চিমের 
দ্বীপগুলিতে হ্যারিকেন ও টাইফুন নামক প্রবল. ঝড় বহে। 
_ অধিকাংশ দ্বীপের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। 


স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল £ 


প্রচুর বৃষ্টির স্থানে বিশেষতঃ সুমাত্রা, বোণিও, নিউ গিনি, উত্তর 


অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর নিজ জীল্যাণ্ডে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। - 
আগ্নেয় দ্বীপগুলিতেও অরণ্য দেখা যায়। গছ 


ওশিয়ানিয়| ঃ অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি ১১৫ 
টি অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি = 


অধিবাসী ৫ 
নিউ জীল্যাণ্ডের ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল এবং যাভা দ্বীপ 
ব্যতীত অন্থাত্র বসতি কম ৷ কতকগুলি দ্বীপ একেবারে জনশুন্ ৷ 
মেলানেশিয়ার লোকগণের বর্ণ কাল, ঠোট পুরু, নাক প্রশস্ত ও 
চ্যাপ্ট্যা এবং চুল কৌকড়ান। ইহারা আকারে ছোট । নিউ গিনির 
বনে খুব ক্ষুদ্ৰ লোক বাস করে। মেলানেশিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী 
" দক্ষ চাৰী। ইহারা ছোট ছোট ক্ষেতে ফল, তরিতরকারি উৎপন্ন 
করে এবং শুকর পালন করে। ইহারা অনুন্নত ও হিংস্ৰ প্রকৃতির । 
} মাইক্রোনেশিয়ার লোকগণ তামাটে বর্ণের ও আকারে ছোট ॥ 
+ কু এই দ্বীপগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ কম। 
ৃ পলিনেশিয়ার 'লোকগণ দীর্ঘকায়। ইহাদের বর্ণ ফিকে হল্দে 
বা প্রায় সাদা, চুল ঢেউ খেলান ৷ মেয়ে পুরুষ দেখিতে খুব সুন্দর। 
ইহার! অতিথিপরায়ণ ও বুদ্ধিমান ৷ ইহাদের মধ্যে ভাল সাতার, 
নাবিক ও মস্ত-শিকারী দেখা যায়। মাছ ও নারিকেলের শশাস 
প্রধান খাদ্য 
] অস্ট্রেলিয়ায় ও নিউ জীল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী ইংরাজ। 
1 ফিজি দ্বীপপুঞ্জে অনেক ভারতীয় যাইয়া বাস করিতেছে। অন্য 
... দ্বীপগুলিতে আদিম জাতি বাস করে। 
রি অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে ও পূর্বে কতকগুলি দ্বীপে প্রাচীন সভ্যতার 
অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা খুব উচ্চ প্রাচীর, সমাধি 
ত মন্দির, পাথরের বিরাট মূতি, বিশাল রাজপ্রাসাদ, সেচ-প্রণালী । 
অকুল সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপের এই সভ্যতার ইতিহাস এখনও জানা 
যায় নাই। 
১ম-৯ 
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জীবজন্ত £- 

অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্তর কথা পরে বলা হইবে । অন্য দ্বীপের 
অরণ্যে হিংস্জন্ত নাই, কেবল বন্য শূকর ও ছাগল বাস করে। ক্ষুদ্ৰ 


দ্বীপগুলিতে স্থন্দর পাখী বাস করে। জলে প্রচুর মৎস্ত বাস করে। 
উৎপন্ন দ্ৰব্য 2 

কৃষিজ দ্রব্য অক্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেণিয়। ও নিউ জীল্যাণ্ডের 
উৎপন্ন দ্রব্যের কথা পরে বলা হইবে। নিউ .গিনির সমভূমিতে 
নারিকেল, কলা ও সাগু, নিউ ক্যালিডোনিয়ায় কফি, নারিকেল, 
ও তুলা, আগ্নের দ্বীপে ধান, তু'ত জাতীয় গাছ, আনারস, নারিকেল, 
রুটিকল (Bread 1086), টারো, ইয়াম ও কলা জন্মায়। রুটি 
গাছে আনারসের মত ফল হয়। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। 
ইয়াম ও টারো। মূল জাতীয় খাদ্য । টারোর মূল গুড়া করিয়া 
পই নামক উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নারিকেল, 
কলা, আখ ও ধান উৎপন্ন হয়। হায়গাই দ্বীপে প্রচুর আনারস 
এবং কলা ও আখ উৎপন্ন হয়। প্রবাল দ্বীপে প্রচুর নারিকেল 
ও পাণ্ডানাস গাছ জন্মায়। পাণ্ডানাস ফল খাগ্ভরপে ব্যবহৃত হয়। 
এই গাছ হইতে কাঠ ও রং পাওয়া বায়। ইহার পাতা দিয়া ঘরের 
চাল হাওয়া হয়। 4 

খনিজ দ্রব্য ঃ নিউ ক্যালিভোনিয়া় 


কোবাপ্ট, নৌরু দ্বীপে ফস্ফেট, নিউ 
পাওয়া যায়। - 


ক্রোম, নিকেল ও 


গিনিতে তামা ও সোণ 


'_ ০ ২০০ ৪800 ৬০০ 


৬৩নং চিত্র ঃ ওশিয়ানিয়ার মানচিত্র 


তিতা হী 


১৪০ 


৬৪ নং চিত্ৰ £ অস্ট্রেলিয়ার সহিত অবিভক্ত ভারতে 


১৪, 


র আকারের তুলনা 


+ 


অস্ট্রেলিয়া £ অবস্থান ও আয়তন ১১৭ 
অস্ট্রেলিয়] 
অবস্থান ও আয়তন 2 
এই দেশ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ । 
ইহা! ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় 


_ ত্ৰিশ লক্ষ বর্গ মাইল। ভারত-পাকিস্তানের দেড়গুণের কিছু বেশী । 


মকরক্রোন্তি এই দেশের প্রায় মাঝখান দিয়া গিয়াছে। ইহা অম্পূর্ 
দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত ৷ 
পর্বত, মালভুমি, সমভুমি ও নদী $ 


এই দেশকে উচ্চতা হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 
(১) পুর্বাংশে উচ্চভুমি 8 এই দেশের সমগ্র -পূৰ্বাংশ- 


'ব্যাপিয়া একটি উচ্চভূমি অবস্থিত। এই উচ্চভূমি কয়েকটি 


পর্বত লইয়া গঠিত। যথা, ভিক্টোরিয়ায় অষ্ট্ৰেলিয়ান আল্পস 
( Australian Alps), নিউ সাউথ. ওয়েলসের উত্তরে নিউ 
ইংলণ্ড রেঞ্জ, মধ্যে লিভারপুল রেঞ্জ ও দক্ষিণে ব্লপর্বত এবং 


_ কুইন্সল্যাণ্ডে বৃহৎ বিভাজক পর্বত (Great Dividing Range ) | 


উচ্চভুমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কসিয়াস্কে। ( Kosciusc০  ৭৩২৮/) 
অস্ট্রেলিয়ান আল্পসে অবস্থিত ৷ এই উচ্চভূমি পূর্বে উপকূলের দিকে 
খাড়াভাবে নামিয়াছে এবং পশ্চিমে খুব ঢালুভাবে নামিয়াছে। 

(২) পশ্চিমাংশে মালভূমি এ এই মালভূমি দেশের প্রায় 
অর্ধেক দখল করিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে উচ্চভূমি আছে 
যথা, উহার আর্নহেম ল্যাণ্ড (Arnhem land ), মধ্যে 
ম্যাক্‌ডোনেল ( Macdonell ) পৰত ও দক্ষিণে মাস্গ্রেভ পর্বত । 
বৃষ্টির অভাবে মালভূমিতে গ্রেট স্যাণ্ডি মরুভূমি ও ভিক্টোরিয়া 
মরুভূমির উদ্ভব হইয়াছে । 


বা প্রবেশিকা ভূগোল 


|; 
টি 
চট. 
i 
2) 
1 
b. 


৬৫ নং চিত্র £ অস্ট্রেলিয়ার ভূ-প্রকৃতি 


(৩) মধ্যাংশে নিয় সমভূমি? উচ্চভূমির ও মালভূমির মধ্যে 
এই সমভূমি অবস্থিত। এই সমভূমি সেলউইন ( Selwyn ) 
( Flinders ) ও গ্রে ( Grey ) পর্বত দ্বারা তিন ভাগে ' 

বিভক্ত হইয়াছে, যথা উত্তরে কার্পেন্টেরিয়া সমভূমি, মধ্যে আয়ার 


দের অববাহিকা এবং দক্ষিণে মারে-ভালিং  অবাহিকী. বা 
রিভারিন। সমভূমি ৷ ৷ 


(৪) উপকুলে সমভূমি ঃ দেশের দক্ষিণে প্রশস্ত নালারবর 
সমভূমি, উত্তর উপকূলে প্রশস্ত সমভূমি ও অন্য উপকূলে অপ্রশস্ত 
সমভূমি অবস্থিত । 


.. অস্ট্ৰেলিয়া £ পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী... ১১৯ 
উপকুল ঃ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল ছাড়া অন্য উপকূল অভগ্ন 
ও অগভীর। কার্পেণ্টারিয়া উপপাগর : অগভীর বলিয়া বড় 
জাহাজ চলে না। দক্ষিণে গেট অস্ট্রেলিয়ান বাইট দেশের 
ভিতরে অধিক প্রসারিত না হওয়ায় বাণিজ্যের সুবিধা হয় না । 
দেশের পূর্ব উপকূলে গ্রেট বেরিয়ার রীফ নামক প্রবাল প্রাচীর 
আছে। এই সমুদ্রে শঙ্খ, মুক্তা ও কচ্ছপ ধরা হয়। ূ 
নদী 2 অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বৃষ্টির এবং উচ্চ পর্বতের অভাবে বৃহৎ, 
ও নাব্য নদীর সংখ্যা কম। অনেক নদী বর্ধাকালে ভিন্ন অন্য সময়ে 
শুকাইয়া যায় । 
__ মাৱরে নদী তুষারমণ্ডিত অস্ট্রেলিয়ান আল্পস হইতে উৎপন্ন হইয়া 
বৃষ্টি অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারত মহাসাগরে 
পড়িয়াছে। ডালিং, মারামবিজি (১17:81010105০), লাচলান 
মারের প্রধান উপনদী। মারে ও 'মারামবিজির জল সেচন করা 
হয়। মারের মুখে বালিচড়া থাকে বলিয়া বড় সমুদ্রগামী জাহাজ 
নদীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না ৷ 
উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভ্রিসবেন ও হুক্স্বেরি পুর্ব 
বাহিনী হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িয়াছে। পুর্ব উপকূলে প্রচুর 
বৃষ্টিপাতের জন্য ইহারা বারমানই জলপূৰ্ণ থাকে । 
উত্তরে মিচেল ( Mitchell ) ও ফ্রিন্ডাস' নদী কার্পেন্টারিয়া 
উপসাগরে পড়িয়াছে। পশ্চিমে সোয়ান, ফিজরয় ভারত মহাসাগরে 
পড়িয়াছে ৷ 
ভাদঃ মধ্যে সমভূমিতে আয়ার, ফ্ৰোম, টরেন্দ, গাৰ্ডনার উল্লেখ- 
যোগ্য হ্ৰদ । আয়ার ব্যতীত অন্য হুদগুলি শীতকালে শুকাইয়৷ 
যায়। কুপার্স ক্রীক ও ভায়ামেন্টিনা নদী আয়ার হদে 


পড়িয়াছে। 


15 প্রবেশিকা ভূগোল 


রি 
দক্ষিণ মহা সা পন 


৬৬ নং চিত্র ঃ অক্ট্রেলিয়। 
প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, রাজধানী ও শহর £ 


ফেডারেল ক্যাপিটল টেরিটরি 
উত্তর টেরিটরি 


পপুয়া (পূৰ্ব নিউ গিনি ) 


হোবাট _ 
ক্যান্বের! 
পোর্ট ডারউইন 


শব্দ, বপা 


অষ্ট্রেলিয়া ঃ প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ, eS ERS 


ক্ষুইন্সল্যাণ্ড 


এই প্রদেশের উত্তরে ও পুর্বে সিডার ও পাইন গাছের অরণ্য । 


"অন্যত্ৰ সাভান| তৃণভূমি । সাভানার মেষ ও বিস্তর গরু পালিত হয় ॥ 
উপকূলে আখ, ভুট্টা, কল! ও আনারসের চাষ হয়। এই প্রদেশে 
সোণা, কয়লা ও তামা পাওয়া যায় । ইপস্উইচ ( Ipswitch ) 
কয়লা খনির কেন্দ্র। ব্রিস্বেন: ব্রিস্বেন নদীর মোহানায় রাজধানী 
ও বন্দর। রক্হামটন সোণ| ও গরু রপ্তানির বন্দর। মাউণ্ট 
মরগ্যানে সোণা ও তামা পাওয়া যায় । 


নিউ সাউথ ওয়েলস 
এই প্রদেশের পূর্বের উপকূলে ফল, ভুট্টা ও আখ চাষ হয়। 
পশ্চিমের তৃণভূমিতে গরু ও বিস্তর মেষ পালিত হয় এবং গম চাষ 
হর। এই প্রদেশে প্রচুর কয়লা ও সোণা পাওয়া যার। সিডনি (১৫ 
লক্ষ) রাজধানী, প্রধান বন্দর ও পশমের বাণিজ্যকেন্্র। ইহা 
অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম শহর। পোর্ট জ্যাকসন সিডনির পোতাশ্রয় । 


নিউ ক্যাসেল হান্টার নদীর তীরে কয়লা ও ফল রপ্তানির বন্দর এবং : 


শিল্পকেন্দ্র । ত্রোকেনহিল দস্তা, সীসা, রূপা ও তামার খনির কেক্দর। 


ভিস্ট্ররিয়৷. 


এই প্রদেশের উপকূলে প্রচুর ফল, গম ও যব জন্মায় । তৃণ- টু 


ভূমিতে পশুপালন হয়। রাজধানী মেলবোর্ণ (10০1১087719) 
দ্বিতীয় শহর ও বন্দর এবং পশম শিল্পের ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের 


কেন্দ্র। ইহা বহু রেলপথ, বিমানপথ ও রাস্তার মিলন স্থান। গিলং |/}/ 
ডীর ও কৃষি যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণের এবং পশম ও চামড়া শিল্পের = 


মটর গা 
কেন্দ্র। বেণ্ডিগে! ও 
শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র । 


ও বালারাট সোণার খনির বকেন্দ্র। ইহারা 


১২২ প্রবেশিকা ভূগোল 
দক্ষিণ ই 
এই প্রদেশের দক্ষিণে প্রচুর গম ও ফল জন্মায় এবং মেষ পালিত 
হয়। রাজধানী এডি লেড ( Adelaide ) টরেন্স নদীর তীরে গম, 
- মদ ও পশম রপ্তানির বন্দর । এখানে কৃষির যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মিত হয়। 
ওয়ালারুতে ( Wa]la00 ) সার তৈয়ার হয়। ইহা তামা রপ্তানির 
বন্দর । উইল! ( Whyalla ) বন্দর ও জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র । 
পশ্চিম অস্ট্ৰেলিয়া 
এই প্রদেশের প্রায় সবটাই মরুভূমি । ইহ] বৃহত্তম দেশ। ইহা 
সমগ্র প্রদেশের উ ভাগ দখল করে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে ফল, 
গম ও যব উৎপন্ন হয়। সোয়ান নদীর তীরে পার্থ রাজধানী। ফ্রি 
ম্যাপ্টল সোণা, গম ও পশম রপ্তানির সমুদ্র বন্দর। কালগুলি,. 
কুলগাডি সোণার খনির জন্য বিখ্যাত৷ 
ক্যাপিটাল ০টব্রিটলি 
ক্যান্বেরা এই প্রদেশের রাজধানী | ইহা সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার 
রাজধানী; আমাদের দিল্লী প্রদেশের মত। ৰি 


এই প্রদেশের উত্তরে অরণ্য, মধ্যে সাভানা তৃণভূমি এবং দক্ষিণে 
পর্বত ও মালভূমি ৷ পোর্টিভারউইন রাজধানী, সমুদ্র ও বিমান 
ব্দর। এযলিস স্ট্রিং বন্দর, রেলপ্রান্ত ও পশুচারণ কেন্দ্ৰ । 

টাসসেনিয়| 

ইহ| একটি পাবতা দ্বীপ, কেবল উপকূলে নিয়ভূমি আছে । 
ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জলবায়ু মনোরম। এখানে প্রচুর ফল 
এবং আলু, তরকারি ও গম উৎপন্ন হয়। এখানে তামা, রূপা, কয়লা 
ও টিন পাওয়া যায়। ডারওয়েন্ট, নদীর মোহানায় হোবাট 
রাজধানী ও শিল্প কেন্দ্ৰ ৷ 


_সুতরাং ইহার খতু 


অস্ট্রেলিয়া £ঃ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল ১২৩" 


জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল? 

জলবায়ু ঃ অষ্ট্ৰেলিয়ার জলবায়ু নিয়লিখিত-বিষয়ের:উপর নির্ভর 
করে ৪ 

(১) দেশটির এক তৃতীয়াংশ গ্ৰীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত । দেশটির, 
উপকূল অভগ্ন সুতরাং দেশটির অধিকাংশ স্থান সমুদ্র হইতে দুরে । 


সমুদ্রের উপকূলে উচ্চভূমি থাকায় সমুদ্রের প্রভাব দেশের ভিতর 


বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই সব কারণে দেশটি দ্বীপ বলিয়া 
জলবায়ু যতটা সমভাবাপন্ন হওয়া উচিত ততটা হয় না। বিশেষতঃ 
দেশের অভ্যন্তরে শীত- অজেলিয়া 
গ্রীষ্ম খুবই বেশী | 
(২) সুর্যের আপাত 
গতির সঙ্গে বায়ুবলয় ও 
বৃষ্টিবলয় গ্রীষ্ম কালে অ 
উত্তরে এবং শীতকালে সন ৷ 
দক্ষিণে সরিয়া যায়। 19৮4৭) 
(৩) দেশটি দক্ষিণ 
গোলার্ধে অ বস্থি ত। 


আমাদের বিপরীত 
উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত ঃ ৬৭নং চিত্র: অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা 

প্রী দ্ম কা লে (নভেম্বর (নভে্র এপ্রিল) 

হইতে এপ্রিল ) এই দেশের প্রায় সর্বত্র উচ্চতা ৭০% ফাঃ এর কম 


হয় না। মকরক্রান্তির ছুই ধারে ৮০০ ফাঃ এর বেশী হয়। দক্ষিণ- 


পূর্বাংশে উষ্ণতা কম হয়। 
এীম্মে দেশের মধ্য-অঞ্চল উষ্ণতম হয়। এখানে বায়ু উষ্ণ ও 


৯২৪ প্রবেশিকা ভূগোল 


হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। পশ্চিমের ভারত মহাসাগর হইতে 
"ও উত্তর-পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আর্ড বায়ু যথাক্রমে দেশের 
উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূবে এচুর বৃষ্টিপাত করে। এই বায়ুকে 
“মৌসুমী বায়ু বলে। এই দুই বায়ু যতই দেশের ভিতর যায় ততই শুষ্ক 
হইয়া বায়। সেইজন্য দেশের অভ্যন্তরে বৃষ্টি হয় না। প্রীন্মে দেশের 
চ সৰ্ব-দক্ষিণে বৃষ্টি হয় না। 
শীতকালে মে 
হইতে অক্টোবর ) তাপ 
বলয় ও বৃষ্টিবলয় উত্তরে 
সরিয়া যায়। মক র- 
ক্রান্তির দক্ষিণে উষ্ণতা 
৬০? ফাঃ এর কম হয়, 
কিন্তু উত্তরে ৬০০ ফাঃএর 
বেশী হয়। সুতরাং শীতে 
অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে নিয়- 
চাপ হয়। শীতে আর 
৬৮নং চিত্র ঃ অষ্ট্ৰেলিয়ার বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা বায়ুর অভাবে উত্তরে 


( মে--অক্টোবর ) ৰৃষ্টিহয়ন|। অস্ট্রেলিয়ার ন ৷ | 


দক্ষিণ-পূবে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চিমাবায়ুর জন্য বৃষ্টিপাত হয়। 
কুইললল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে সার! বংসর আৰ্দ্ৰ দক্ষিণ-পূব বায়ু 
প্রবাহিত হয়। এই বায়ু পূৰ্বদিকের উচ্চভুমিতে বাধা, পাইয়া 
প্রচুর বৃষ্টিপাত করে, কিন্তু এই বায়ু পর্বত অতিক্রম করিয় প্রায় 
শু অবস্থায় দেশের ভিতর যায়। 018) 
অতএব অস্ট্রেলিয়াকে নিয়লিখিত জলবায়ু মণ্ডলে ভাগ করা যায় £ 
(১) বারমাম বৃষ্টি ই দেশের পূর্ব চালে ও উপকূলে আর্ড _ 


অষ্ট্রেলিয়। : জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল ১২৫ 


৬৯ নং চিত্ৰ £ অস্ট্রেলিয়ার বাঁধিক বৃষ্টিপাত 
দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুর জন্য বার মাস প্রচুর বৃষ্টি -হয়। এই অঞ্চলের 
জলবায়ু সামুদ্রিক প্রভাবের জন্য নাতিশীতোঞ্ণ ৷ 
(২) মৌসুমী অঞ্চল ( গ্রীষ্মে বৃষ্টি)? উত্তর ও: উত্তর 
পূর্বভাগে মৌসুমী বায়ুর জন্য গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়। শীতকালে শুষ্ক, 
স্থলবায়ুতে বৃষ্টি হয় ন! | এই অঞ্চলের উষ্ণত! বেশী ৷ 
0৩) ভুমধ্য সাগরীয় অঞ্চল (শীতে বৃষ্টি)? দেশের দক্ষিণ- 
পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বে শীতে বৃষ্টি হয় । ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল৷ 
(৪) মধ্যের মালভূমি খুব উষ্ণ ও শুদ্ধ (বৃষ্টিপাত মাত্র ১০), 
ইহা মরু অঞ্চল । ইহাকে অস্ট্রেলিয়ার “শু অঞ্চল’ বলে। 
(৫) মারে অববাহিকাঁয় শীত-গ্ৰীষ্ম ছইই বেশী। ইহার পুর্ব 


দিকে বেশী বৃষ্টি হয় এবং পশ্চিম দিকে কম বৃষ্টি হয়। 


২৬: প্রবেশিকা ভূগোল 


আর্দউঞ্ ৰনভুৱি টা 


)* নং চিত্র £ অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিজ্জ সংস্থান 
অষ্টেলিয়ায় বৃষ্টিপাত খুব অনিয়মিত। কোন বৎসর অনাবৃষ্টি 
হয়, কোন বৎসর প্রবল বন্যায় দেশ ভাসাইয়া লইয় যায় ৷ 
স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল? খুব বৃষ্টির স্থানে অরণা, বৃষ্টির 


পরিমাণ কমিবার সঙ্গে সঙ্গে পর পর অল্প ৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি, বৃক্ষশূন্য 
তৃণভূমি ও মরুভূমি দেখা যায় | 


অস্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ টাস ৷ একটি বিশিষ্ট উদ্ভিদ । ইহা 
প্রায় হাজার রকমের হয়। ইহা উচ্চতায় মাত্র ৫ ফুট হইতে প্রায় 
৪০০ ফুট পর্যন্ত লক্বা। হইতে পারে। এই সকল গাছের পাতা। 
বরিয়| পড়ে না কিন্তু ছাল খসিয়া পড়ে। ইহাদের পাতার রস 


(১) অধিক, উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের জন্য উপকূলে অরণ্য 


অস্ট্রেলিয়া £ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ মণ্ডল ১২৭ 


সিডার, চন্দন ও ইউক্যালিপউাস গাছের অরণ্য দেখা যায়। 
পুর্ব উপকূলের দক্ষিণে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অরণ্য দেখা যায়। 
এখানেও ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছই প্রধান। দক্ষিণ-পশ্চিমে 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জার! ও কারি গাছের শ্রেষ্ঠ অরণ্য আছে। 
জারা গাছের কাঠ খুব মজবুত । ইহা সহজে নষ্ট হয় না । এই 
কাঠ দিয়া রেলের শ্লিপার ও জাহাজের মাস্তল প্রস্তুত হয়। 
কুইন্সল্যাণ্ডে পাইন, রোজউড ও মেহগনি গাছ জন্মায়। ইহাদের 
কাঠে আসবাব প্রস্তুত হয়।  দক্ষিণপূর্ব উপকূলে গাম 
ইউক্যালিপ টাসের অরণ্য আছে। ইহা হইতে কাগজের মণ্ড ও 
তৈল প্রস্তুত হয় । 

(২) সাভানা তৃণভূমি 3 অরণোর পর বৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি 
ও বৃক্ষহীন নিকৃষ্ট তৃণভূমি দেখা যায়। 

(৩) - সাভানার দক্ষিণে মরুভূমিতে কীটাযুক্ত গাছ জন্মায় । 

(৪) মরুভূমির দক্ষিণে ম্যালে, মাল্গা ও এ্যাকেসিয়া গাছের 
ঝোপ দেখ! যায় । 

(৫) মারবে অববাহিকায় নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি দেখা যায়। 

আট্েজীয় কুপ অঞ্চল ৪ অষ্টেলিয়ায় বৃষ্টিপাত কম হইলেও 
আটেজীয় কুপ খনন করিয়া কুপ হইতে জল তুলিয়া বাঁধে সঞ্চয় 
করা হয়। ৷ 

ভূগৰ্ভে কোন কোন শিলার মধ্য দিয়া জল চলিয়া যায়। 
ইহাদিগকে প্রবেশ্য শিলা বলে। আবার কোন কোন শিলার 
মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদিগকে অপ্রবেশ্ শিলা 
বলে। মাটির স্তরে অনেক সময় দুইটি বক্রভাবে অবস্থিত 
অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে একটি প্রবেশ্য স্তর গ থাকে । বৃষ্টির জল 
প্রবেশ্ঠ স্তরের ছুই প্রান্ত কক দিয়া প্রবেশ করিয়া অপ্রবেশ্য স্তরের 


১২৮ ; প্রবেশিকা ভূগোল 


I 


৭১ নং চিত্র ঃ আর্টেজীয় কূপ 


উপর সঞ্চিত হয়। এখন ভূ-পুষ্ঠের উপর হইতে জলতল পৰ্যন্ত 
কূপ খনন করিলে জল আপনা হইতেই পাম্পের বিনা সাহায্যে 
'_ উপরে উঠিয়া আসে। জলতল খুব নামিয়া যাইলে পাম্প ব্যবহার 


করিতে হয়। এই জল পশুপালনে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু 


অস্ট্রেলিয়া অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি ১২৯ 


ইহাতে খনিজ পদার্থ থাকে বলিয়া কৃষির পক্ষে এই জল খুব 
উপযুক্ত নহে । 

আর্টেজীয় অঞ্চল অস্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধ অঞ্চল। কুইন্সল্যাণ্ড 
প্রদেশে আটেজীয় অঞ্চল প্রায় ৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত । ইহ 
ব্যতীত মারে অববাহিকায়, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে 
আৰ্টেজীয় কূপ অঞ্চল আছে। 


অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দব্যাদি ৪ 

অধিবাসী 2? আদিম অধিবাসী £ অস্টেলিয়ায় কৃষ্ণবৰ্ণ অসভ্য 
আদিম জাতি বাস করিত। ইহাদের বর্ণ বাদামী, চুল কাল ও 
ঢেউ খেলান। নাসারন্র খুব প্রশস্ত । ইহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত 
না। ইহারা কাঠ ও পাথরের অস্ত্র দিয়া বন্য পশু শিকার করিত 
এবং পশুর মাংস ও বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিত। ইহাদের বুমেরাং 
নামক বাঁকান অস্ত অপূর্ব কৌশলে নিমিত হইত। লক্ষ্যভষ্ট হইলে 
এই অস্ত্র নিক্ষেপকারীর নিকট ফিরিয়া আসে৷ 

(২) বৈদেশিক অধিবাসী £ সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন 
ওলন্দাজ দেশের মরুময় পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করিয়া ফিরিয়া 
যান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ নাবিক কুক উর্বর! নিউ সাউথ 
ওয়েল্স প্রদেশে অবতরণ করেন। ইংরাজ সরকার এই নির্জন 
দেশে অপরাধীদিগকে নির্বাসিত করেন। ইহারা মুক্তির পরও . 
এই দেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ 
সোণার খনি আবিষ্কারের পর বহু লোক সোণার লোভে এই দেশে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশ কুইন্সল্যাণ্ড, 
নিউ সাউথ ওয়েল্ন, ক্যাপিটাল টেরিটেরি, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ 
অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, উত্তর টেরিটেরি ও টাস্মেনিয়া এই 


১ম--১০ 
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কয়টি প্রদেশে বিভক্ত হইয়া অস্ট্রেলিয়ান কমন্ওয়েলথ নামক এক 
সাধারণতন্ত্র গঠন করেন । ইহ! ব্রিটিশ জাতিসংঘের অন্তভূ্তি 
লোক বসতি ঃ আয়তনের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার লোক বসতি 
খুব কম, কারণ মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর অস্ট্রেলিয়া মরু-সদৃশ বলিয়| 
বাসের অযোগ্য। ইহাই দেশের অর্ধেক দখল করে। পুর্ব উপকূলে 
লোক বসতি বেশী। এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য যে অস্ট্রেলিয়া 
কৃবিপ্রধান দেশ হইলেও অধিকাংশ লোক শহরে বাস করে। 
জীবজন্ত 2 অষ্ট্ৰেলিয়ায় অনেক অদ্ভুত রকমের জীবজন্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। কাঙ্গারু, বিড়াল জাতীয় অপোসাম প্রভৃতি স্তন্যপায়ী 
জন্তুর স্ত্রী-পশুর উদরে শাবক বহিবার জন্য থলি থাকে। কাঙ্গারুর 
অন্স্ট্রলিক্লা্র জীবজস্ত 


৭৩ নং চিত্র অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্ত 


৭৪ নং £ অস্ট্রেলিয়ার মেষচারণ ক্ষেত্র 


৭৫ নং ২ অস্ট্রেলিয়ার গম অঞ্চল 


২২১১২ স্ব 
২২৯ ৮৬ 
১১১ 


২ 


0; 
LL 
নে 


১, 


লা 


অস্ট্রেলিয়া £ অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি ১৩১ 


সন্মুখের প| দুইটি ছোট, পশ্চাতের পা দুইটি বড়, লেজটি বড় 
ও মোটা। সেইজন্য ইহারা লেজের উপর ভর দিয়া চলে । 
প্লাটিপাস নামক জন্তর হাঁসের মত জোড়া পা ও পশুর মত লোম 
আছে। ইহারা পাখীর মত ডিম পাড়ে, আবার ছানাকেও 
স্তন্যপান করায়। ইহারা জলে ও স্থলে  চরিয়া বেড়ায় 
কোয়াল৷ নামক ভলুক গাছে চড়িতে পারে। ইহার লোম 
২৬” লম্বা হইতে পারে। অপোসাম বৃক্ষচারী জন্ত। ইহাদের 
লোমে কম্বল প্রস্তুত হয়। ডিঙ্গে| বন্য কুকুর বিশেষ। লায়ার 
পাখীর পুচ্ছ দেখিতে মনোরম। এমু আফ্রিকার উট পাখীর 
মত। ইহারা উড়িতে পারে না কিন্তু দ্রুত দৌড়াইতে পারে । 
ইহা ছাড়া লাল ঠোটযুক্ত কাল হাস, সাদা কাক, সুন্দর পায়রা, 
তোতাপাবী, সঙ্গার, কাল ডোরাকাট! বন বিড়াল দেখা যায়। 

অস্ট্রেলিয়ায় বাঘের মত কোন হিংস্র জন্তু বাস করে না। 
উপনিবেশকারিগণ ঘোড়া, গরু, মেষ, ছাগল, শুকর, খরগোস ও উট 
আমদানি করে। 

উৎপন্ন দ্রব্য ? কৃষিজ দ্রব্য ? অষ্ট্েলিয়ায় ২ রিনি 
এবং & পশুচারণ ক্ষেত্র। গম, ফল, আখ, বালি, ওট, ভুট্টা 
তুল প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। কষিত জমির অর্ধেকেরও বেশীর ভাগে 
গম চাষ হয়। দক্ষিণ-পূৰ্ব অস্ট্রেলিয়া শ্রেষ্ঠ গম-উৎপাদক অঞ্চল । = 

খনিজ দ্রব্য ? সোণা অস্টেলিয়ার প্রধান খনিজ স্পদ। 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৭৪ ভাগ এবং বাকী সোণা ভিক্টোরিয়া 
ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে পাওয়া যায়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে 
কয়লা, রূপা, দস্তা, সীসা, লোহা এবং কুইন্সল্যাণ্ডে টিন পাওয়া 
যায়। দেশে লোকাভাঁববশতঃ শিল্পের তাদৃশ প্রসায় নাই। 
অর্ধেক কয়লা ও লোহা রপ্তানি কর! হয়। অধুনা লোহা ও 


৫. 


১৩২ প্রবেশিকা ভূগোল 


ইস্পাতের ত্রবা, বস্ত্ৰ, গুঁধধ, যন্ত্ৰপাতি প্রস্তুত হইলেও ইহা! মুখ্যতঃ, 
কাঁচামাল রপ্তানির দেশ। দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মৎস ও গ্রেট 
বেরিয়ার রীকে মুক্তা ও স্পঞ্জ ধরা হয়। 

পশুপালন 2 যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০৮-২০% এবং উষ্ণতা 
৭৫ ফাঃ এর বেশী নয় সেই অঞ্চলে মেষ পালিত হয়। মারে 
অববাহিকা। ও কুইন্সল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেষচারণ ক্ষেত্র। 
অস্ট্রেলিয়ার পশমের মত উৎকৃষ্ট পশম আর কোথাও উৎপন্ন হয় 
ন!। এক একটি মেবচারণ ক্ষেত্র হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত হয় এবং 
ইহাতে লক্ষ লক্ষ মেষ চকরিয়া বেড়ায়। মেবপাঁলক ঘোড়ায় চড়িয়া- 
মেষ তদারক করে। অস্ট্রেলিয়ার আদ্ৰ'তর উত্তরাংশে ঘোড়া ও 
মাংসের জন্য গরু পালিত হয় এবং আদ্রতিম দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে 
ছুগ্ধের জন্য গরু পালিত হয়। 

তৃণ, ছাড়াও বালি, ভুট্টা, সরঘাম পণ্ড খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় । 

যাতায়াতের পথ £ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ও পুর্বে রেলপথ 
বেশী, অন্যত্র রেলপথ কম। রেলপথগুলি বিভিন্ন মাপের হওয়ায় 
অনেকবার গাড়ী বদল করতে হয়। বিমান পথের প্রচলন খুব 
বেশী। এই মহাদেশে ২৭ হাজার মাইল রেলপথ, এক লক্ষ 
মাইল মোটর চালানর যোগ্য রাস্তা ও ৫০ হাজার মাইল বিমান 
পথ আছে। 


| নিউজীল্যাণ্ড 
অবস্থান ও আয়তন ? 


উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপ নামক দুইটি প্রধান দ্বীপ, য়ার্ট দ্বীপ ও 
অনেক ছোট ছোট দ্বীপ লইয়া নিউজীল্যা্ড দ্বীপপুঞ্জ গঠিত৷ 
এই দ্বীপপুঞ্জ অস্ট্ৰেলিয়া হইতে প্রায় ১২০০ মাইল দক্ষিণ-পূৰ্ব দক্ষিণ / 


ৰণ 


নিউজীল্যাও ঃ পর্বত, মালভূমি, ও নদী ১৩৩ 


প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া ও ছুই প্রধান দ্বীপের মধ্যে 
টাস্মান সমুদ্র অবস্থিত। দক্ষিণ দ্বীপ ও ইঈ়াট দ্বীপের মধ্যে 
ফোভে (7০০৪০) প্রণালী অবস্থিত । উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপের 
মধ্যে কুক্‌ প্রণালী অবস্থিত। নিউজীল্যাণ্ড ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের 
প্রায় বিপরীত দিকে দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। 


পর্বত, মালভূমি, সমভুমি, ও নদী £ 

এই দেশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা 2 

(১) দক্ষিণ দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চল ? দুই দ্বীপের মধ্য দিয়া 
একটি উচ্চ ভঙ্গিল পর্বতমালা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে 
চলিয়া! গিয়াছে । দক্ষিণ দিকে ইহাকে দক্ষিণ আল্পস্‌ ( Southern 
4১15) বলে। ইহার পুর্ব দিকে বিস্তৃত সমভূমি এবং পশ্চিম দিকে 
সঙ্ধীৰ্ণ উপকূল ভূমি সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ মাউণ্ট কুক 
বা আওরজি (1৮. C০০৮) ১২৩3৯ ফুট উচ্চ। পর্বতের উচ্চ- 
স্থানে অনেক বিরাট হিমবাহ আছে ; তন্মধ্যে টাস্মান ( Tasman ) 
হিমবাহ প্রায় আঠার মাইল দীর্ঘ এবং ছুই মাইল প্রশস্ত । ' হুদের 
মধ্যে ওকাটিপু ( ডাচ)" ), ওয়ান্ক। ( Wank ) হুদ প্রসিদ্ধ । 

(২) উত্তর দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চল £ উত্তর দ্বীপের পার্বত্য 
অঞ্চল দক্ষিণ আল্পসের চেয়ে কম উচ্চ এবং কতকগুলি পর্বতশ্রেণী 
ও মালভূমি লইয়া গঠিত। 

(৩) উত্তর দ্বীপের আগ্নেয়গিরি অঞ্চল এই অঞ্চল একটি 
মালভূমি । এখানে অনেক উচ্চ অগ্নেয়গিরি, গাইসার, উষ্ণ 
প্র্রবণ ও হুদ অবস্থিত। কুয়ীপেহু ( Ruapehu ), টোজারিরো 
( Tongariro ) ও নৌরহে| (INauruhoe ) সজীব আগ্নেয়গিরি 
মাউন্ট এগমণ্ট (71 7875006) মৃত আগ্নেরগিরি। এই 
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সব অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। হদের মধ্যে টৌপো (7০09০) _ 


ও ৫রাটরুয়। (]২০৮০৷৷৫ ) হৃদ প্রসিদ্ধ । 

(8) দক্ষিণ দ্বীপের পূর্বাংশে বিস্তৃত ক্যাঞ্টারবারি ( Canter- 
bury ) নিয় সমভূমি ও ব্যাঙ্কস (Ban5 ) উপদ্বীপ এবং দক্ষিণাংশে 
ওটাগে! (0688০) মালভূমি অবস্থিত। অন্যদিকের উপকূলে 
অতি সংকীর্ণ নিম্নভূমি আছে। 

(৫) উত্তর দ্বীপের উত্তরাংশে সংস্থীর্ণ অকল্যাণ্ড ( Auckland ) 
উপদ্বীপ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ওয়েলিংটন সমভুমি অবস্থিত । 

নদী ? উত্তর দ্বীপে ওয়াইকাটে। নদী টৌপে। হুদ হহুতে উত্থিত 
হইয়া টাস্মান সাগরে পতিত হইয়াছে । এই নদী নাব্য ও নিউ 
জীল্যাণ্ডের বৃহত্তম নদী। ওয়ান্গান্ুই দক্ষিণ বাহিনী হইয়া দাগরে 
পড়িয়াছে। দক্ষিণ দ্বীপে ওয়া ইটাকি, ক্লথ ( 20016 ), মাতৌরা! 
প্রসিদ্ধ নদী । ক্লুথ কয়েকটি হুদের জল লইয়া সাগরে পড়িয়াছে। 


প্রাকৃতিক বিভাগ ও শহর $ 


উত্তর দ্বীপের প্ৰাকৃতিক বিভাগ ও শহর £ (১) অক্ল্যাণ্ড 
উপদ্বীপ ? এখানে ফল জন্মায়! উপদ্বীপে কৌরী পাইন গাছের 
বিস্তৃত অরণ্য আছে। এই গাছের শক্ত কাঠ ও আঠা রপ্তানি হয়। 
ওয়াইকাটো৷ নদীর উর্বরা সমভূমিতে উৎকৃষ্ট তৃণ জন্মায় এবং প্রচুর 


গরু পালিত হয়। অকৃল্যাণ্ড নিউজীল্যাণ্ডের বৃহত্তম বন্দর 
পোতাশ্ৰয়, রেলকেন্দ্র ও শহর । 


(২) আগ্নেয়গিরি অঞ্চল ঠ এখানে রি কম। মাটিও 
উর্বরা নহে। 

(৩) পার্বত্য দক্ষিণ- পূর্ব অঞ্চল 2 এই অঞ্চলে টিপা কম 
এবং মেষ পালন করা হয়। নেপিয়ার ( Napier ) প্রধান বন্দর । 


থৈ, __ রত এ, EO, 


নিউজীল্যাণ্ড £ প্রাকৃতিক বিভাগ ও শহর « 


টি 


ৰি 
(সেট ক্রিয়ার দ্বীপ 


১৩৫ 


১৩৬ প্রবেশিকা ভূগোল 


(৩) দক্ষিণ-পশ্চিমে নিয় পশুচারণক্ষেত্র ও উচ্চভূমি £ 

ওয়েলিংটন বা ওয়ানগান্ুই সমভূমি ও টারানাঁকি অঞ্চল ইহার 
অন্তভুক্ত। ইহা উৎকৃষ্ট গোপালন ক্ষেত্র । পামারষ্টোন নর্থ 
( Palmerstone north ), নিউ প্লাইমাউথ (New Plymouth) 
পশুচারণক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থান। ওয়েলিংটন ( Wellingt০n ) উত্তর 
দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত দেশের রাজধানী | ইহ! বন্দর ও 
পোতাশ্রয় । 


দক্ষিণ দ্বীপের প্রারুতিক বিভাগ ও শহর ? (১) আল্পসের 
পশ্চিম ঢালে অরণ্য আছে। এই উপকূলে কয়লা, তামা ও সোণা 
পাওয়া বায়। ওয়েষ্টপো্ট ( ০559০: ) ও গ্ৰে মাউথ'( Grey 
Mouth) কয়লা অঞ্চলের শহর । হোকিটিক! (7011০) পাললিক 
অঞ্চলের কেন্দ্র! পর্বতের তৃণভূমিতে মেষ পালিত হয়। 


(২) পুর্ব উপকুল? উত্তরে ক্যান্টারবারি সমভূমিতে গম, ওট, 
আলু ও পশুখাদ্য উৎপন্ন হয়। এখানে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। 
মেষপালন এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা । দক্ষিণে ওটাগে। 
মালভুমিতে নিকৃষ্ট তৃণ জন্মায় । এখানে মেষ পালিত হয়! ওট এই 
অঞ্চলের ফদল। ক্যান্টারবারি সমভূমিতে ক্রাইস্টচার্চ (0:85 
Church ) ও লিটলটন ( Lyttleton ) প্রধান বন্দর। ক্রাইস্টচার্চ 
গম, পশম ও মেষ সংগ্রহ কেন্দ্র। ডুনেডিন ( Dunedin ) ও 
ইনভার কারজিল ( Invercarhgill ) দক্ষিণের প্রধান শহর। 
ডুনেডিনে কম্বল, পশমবন্ত্র ও-যন্থপাতি প্রস্তুতের কারখানা আছে। 
ক্লথ নদীর পলিতে সোণ| পায়া যার । 


(৩) উত্তরে. নেল্সন বন্দরের চারিপাশে প্রচুর কল 
জন্মায়। 


নিউভীল্যাণড £ জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ ১৩৭ 


৭৮ নং চিত্ৰ ঃ নিউভীল্যাপ্ডের বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতা 


জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ £ 

জলবায়ু ? (১) উষ্ণতা $ এই দেশ দ্বীপ বলিয়া পবতের৷ 
উচ্চাংশ ব্যতীত ইহার উষ্ণতা সমভাবাপন্ন হয়। শীত-গরীগ্ দুইই 
মাঝারি রকমের । নীত-গ্ৰীঘ্নে উষ্ণতার পার্থক্য কম ৷ উষ্ণ সমুদ্র 
স্রোতের জন্য শীতে পূর্ব উপকূল অপেক্ষা পশ্চিম উপকূল উষ্ণতর 
হয়। গ্রীষ্মে পুর্ব উপকূল উষ্ণতর হয়। 

(২) বৃষ্টিপাত. এই দেশের অধিকাংশ স্থানে সারা বৎসর 
‘সমুদ্ৰ হইতে আৰ্দ্ৰ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সর্বত্র প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 
দেশের কোন অংশই শুষ্ক নয়। উত্তর দ্বীপে পর্বত উচ্চ নয় বলিয়া 
বৃষ্টিপাত অনেকটা ছড়াইয়া পড়ে। শীতকালে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। 
দক্ষিণ দ্বীপে উচ্চ পর্বত থাকায় পশ্চিমা বায়ুতে পবতের পশ্চিমাংশে 
সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় (৭০/--১৫৮)। পূর্বাংশে বৃষ্টি 
পাত কম (৩০ )। গ্রীষ্মকালে বেশী বৃষ্টি হয়। 

দক্ষিণ দ্বীপের স্বাস্থ্প্রদ জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশের 
বিশিষ্ট সম্পদ | ইহ! উপভোগের জন্য বহু বৈদেশিক এখানে আগমন 


করেন। সরকারও বহু পার্ক ঝা উদ্ভান নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । 


৯৩৮ ৰ প্রবেশিকা ভূগোল 


স্বাভাবিক উদ্ভিদ 2 দক্ষিণ দ্বীপে আল্পসের পশ্চিম ঢালে ও 
উত্তর দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টির জন্য চিরহরিৎ বৃক্ষের বিস্তৃত 
অরণ্য স্থষ্ট হুইয়াছে। বৃক্ষগুলি লতা, কার্ণ ও অকিডে সমাচ্ছন্ন 
থাকে । দক্ষিণ দ্বীপের শুদ্ধ পূর্বাংশে ম্যান্থুকা গুলোর অরণ্য ও 
তৃণভূমি অবস্থিত। অক্ল্যা্ড উপদ্বীপে কৌরি পাইনের অরণ্য আছে। 
অতি আৰ্দ্ৰ অংশে বিশেষতঃ অক্ল্যাণ্ডে শণ জাতীয় গাছ জন্মায়। 


অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্ৰব্য ? 

অধিবাসী 2 এই দেশের আদিম অধিবাসীদের নাম মাওরি 
(14০) । ইহারা পশু শিকার করিয়া, মৎস্ত ধরিয়া ও মিষ্টি আলুর 
চাষ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে । মাউরিগণ দেখিতে সুন্দর ৷ ইহাদের 


. চুল কাল এবং ঢেউখেলান। ইহাদের বর্ণ শুভ্র । অধুনা এই দেশে 


এক লক্ষ বিশ হাজার মারি বাস করে। ইহাদের অধিকাংশই উত্তর 
দ্বীপে বাস করে। আজকাল অনেক মাউরি শিক্ষিত হইয়াছে । এই 
দেশে লোকসংখ্যা খুব কম, মাত্র উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার। মাউরি 
বাদে বাকি সবই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোক বা তাহাদের বংশধর ! 


শাসন প্রণালী? এই উপনিবেশ বৃটিশ জাতি সংঘের. 
অস্তভুক্তি। ইংলগ্ডের রাজা কর্তৃক নিয়োজিত একজন গভর্ণর 
জেনারেল দুইটি সভা, শাসন পরিষদ ও প্রতিনিধি পরিষদ লইয়া 
দেশ শাসন করেন। নয়টি জেলায় দেশটি বিভক্ত । যথা--অক্ল্যাণ্ড, 
টারানাকি, ওয়েলিংটন; হকস্বে, নেলসন, মারল্বারো, ক্যান্টারবারি, 
ওটাগো ও ওয়েস্টল্যাণ্। রাষ্ট্র রেলপথ, বিমানপথ, কয়লাখনি, 
বিদ্যুৎ-কেন্দ্ৰ কলকারখানার মালিক ৷ 

আমদানি ও রপ্তানি £ এই দেশ হইতে মাখন, জমাট মাংস, 
গে পশম, পীর, জমটি. ছুধ বিদেশে বিশেষতঃ ইংল্যান্ডে রপ্তানি 


নিউজীল্যাণ্ড ঃ অধিবাসী, জীবজন্ত ও উৎপন্ন দ্রব্য ১৩৯ 


হয়। আবার এই দেশে বস্ত্ৰ, যন্ত্রপাতি, কেরোপিন ও মোটরগাড়ী 
আমদানি হয়। 

জীবজন্তু 2 এই দেশে জীবজন্ত খুব কম । পেঙ্গুইন ( Pen- 
৪Uin ), কিউই (Kiwi) ও টাকাহে। এই দেশের বিখ্যাত পাখী । 
কিউই ও টাকাহোর ডানা নাই। অনেক বিদেশী পশু যথা= 
কুকুর, বিড়াল, ইন্দুর, নেউল, খরগোস আমদানি করা হইয়াছে ॥ 
সমুদ্রে সীল মৎস্ত বাস করে। সমুদ্রে ও নদীতে পচুর মস্ত ও 
ঝিনুক ধরা হয়। 

উৎপন্ন দ্ৰব্য 2 পশুজ্ দ্ৰব্য নিউজীল্যাণ্ড প্রধানতঃ পশু 
পালনের দেশ । জাহাজের শীতল কক্ষে সংরক্ষিত মাংস ও দুগ্ধজাত 
দ্রব্য রপ্তানি করিয়া দেশে প্রভূত অর্থ সমাগম হয়। ইংল্যাণ্ড 
হইতে উৎকৃষ্ট তৃণ ও মেষ মাহা এই দেশের তৃণক্ষেত্রের ও 
মেষের উন্নতি করা হইয়াছে। শুদ্ধতর পূর্বাঞ্চলে বিশেষতঃ 
ক্যান্টারবারি সমভূমিতে মেধ পালিত হয়। বর্তমানে বত্রিশ হাজার 
মেষপালে প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ মেষ পালিত হইতেছে । 
__ মাংস অপেক্ষা দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য গরু পালিত হয় । নিউ 
জীল্যাণ্ড মাখন, ঘনছুগ্ধ, পনীর ও অন্য দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। 
নিউশ্রীল্যাণ্ড বৃটেনের প্রয়োজনীয় অর্ধেক মাখন ও পনীর সরবরাহ 
করে। সমভাবাপন্ন জলবায়ুর জন্য মেষকে বা গরুকে খোঁয়াড়ে 
রাখিতে হয় না। ইহারা বারমাস খোল! জায়গায় চরিয়া বেড়ায়। 
গভর্ণমেন্ট সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে । 

কৃষিজ দ্রব্য 2 গম, ভুট্টা, ওট, ফল ও পশুখাদ্য প্রধান কৃষিজ 
দ্রব্য । অনেক লোক মৌচাক প্রস্তুত করিয়া মধু উৎপন্ন করে। 


মধু রপ্তানি হয়। 
খনিজ দ্রব্য 2 কয়লা ও সোণ! প্রধান খনিজ দ্ৰব্য । 


১৪০ প্রবেশিকা ভূগোল 


ইন্দোনেশিয়া 

অবস্থান ও গঠন $ 

আগেকার পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট বড় প্রায় ৩০০০ দ্বীপ 
লইয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া নামক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহাদিগের মধ্যে নিয়লিখিত দ্বীপগুলি প্রধান । যথা-_হুমাত্রা, 
যাভা, দক্ষিণ বোণিও, বান্ধা, মাদুরা, বেল্লিটং, ক্ষুদ্রতর স্থণ্ডা 
দ্বীপপুঞ্জ, লম্বক, সুস্বায়া; সেলিবিস, পশ্চিম গিনি, টিমোর দ্বীপের 
দক্ষিণাংশ, ফ্লোরেশ, বিয়ে! দ্বীপপুঞ্জ, মালাক্কাস দ্বীপপুঞ্জ, বুরু দীপ । 
ইহাদের মধ্যে বোণিও বৃহত্তম দ্বীপ। ইহারা মোটামুটি প্রশান্ত 
মহানাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে ছড়াইর়া আছে। এই 
গণতন্ত্রের উত্তরে এশিয়া, দক্ষিণ-চীন সমুদ্র, স্থলু সমুদ্র ও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিমে ভারত 
মহাসাগর ৷ এশিয়ার স্থলভাগ ও সুমাত্রার মধ্যে সংকীর্ণ মালাক 
প্রণালী, অস্ট্রেলিয়ার স্থলভাগ এবং টিমর দ্বীপের মধ্যে টিমর ও 
আরাফুরা সাগর এবং যাভা ও স্ুমাত্রার মধ্যে সুণ্ড! প্রণালী, 
বোণিও.ও যাভার মধ্যে যাভা সমুদ্র ৷ 

_দ্বীপগুলির আয়তন ৭৩৫০০০ বর্গ মাইল। এই দ্বীপগুলিতে 
বৃহত্তম বোণিও দ্বীপ হইতে এক বা দুই একর আয়তনের কাদার 
দ্বীপ আছে। 

ওয়ালেশ রেখা! 2 প্ৰসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়ালেশ এক দিকে বলী 
ও বোণিও এবং অপর দিকে লম্বক ও সেলিবিসের মধ্য দিয়! একটি 


কাল্পনিক রেখ! দ্বারা এশিয়া, ও অস্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক সীম! 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন ৷ * 


* পরবর্তী গবেষণায় এই রেখা সেলিবিস ও মালাঙ্ধার মধ্যে স্থির হইয়াছে | 


ইন্দোনেশিয়া ঃ পৰ্বত, মালভূমি, সমভূমি ও নদী... ১৪১ 
এই রেখার পশ্চিমের দ্বীপগুলির জীবজন্ত ও উদ্ভিদ এশিয়ার 


জীবজন্ত ও উদ্ভিদের ন্যায় এবং পূর্বের দ্বীপগুলির জীবজন্ত ও উদ্ভিদ 
অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্ত ও উদ্ভিদের ন্যায়। 


পর্বত, মালভূমি, সমভুমি ও নদী? 

এই সকল দ্বীপে বিস্তৃত উচ্চভূমি অবস্থিত। মধ্যভাগে 
উচ্চভূমির উপর দিয়া সুমাত্রা হইতে টিমোর পর্যন্ত একটি ভাজ 
পর্বতমালা চলিয়া গ্রিয়াছে। ইহার দুইটি শাখা বোণিও ও 
সেলিবিসে বিস্তৃত হইয়াছে । এই পর্বতশ্রেণীর স্থুমাত্ৰায় বারিসন, 
যাভায় সেমের, টিযুরে এল্লাস, বোণিওতে সোয়ানার এবং সেলিবিসে 
টুকালা নামে অভিহিত। এই দ্বীপগুলি ভুমিকম্পপ্রধান স্থান। 
একটি আগ্নেয়গিরি শ্রেণী এই উচ্চভূমির উপর দিয়া স্থুমাত্ৰ৷ হইতে 
বিস্তৃত হইয়াছে। জমি আগ্নেয়গিরি উদ্ভুত লাভ! দ্বারা গঠিত 
বলিয়া খুব উর্বর। আগ্নেয়গিরির মধ্যে কতকগুলি জীবন্ত ও 
কতকগুলি মৃত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুণ্ড! প্রণালীতে . অবস্থিত 
ক্রাকাতোয়া দ্বীপের আগ্নেয়গিরির অগ্ুতুৎপাতে দ্বীপের অর্ধেক 
উডভিয়াযায়। সুমাত্রার উত্তরে বিস্তৃত সমভূমি এবং দক্ষিণে 
সংকীর্ণ সমভূমি অবস্থিত। বোণিওর ও টিমোরের দক্ষিণে বিস্তৃত 
সমভূমি আছে। উপকূলে অনেক জলাভূমি আছে। 

সুমাত্রার উচ্চভূমিতে তোব| নামক বৃহত্তম হ্ৰদ অবস্থিত। 

নদী ঃ বোগ্রিওতে বারিতো, মহাকাম ও কাপুয়াস প্রধান 
নদী৷ স্ুমাত্রার উত্তর দিকের অনেক নদী প্রবাহিত হইয়াছে। 
অন্য দ্বীপে উল্লেখযোগ্য নদী নাই । 


শহর ও উৎপন্ন দ্রব্য $ 
যাভা জনবহুল দ্বীপ । লাভা গঠিত জমি, প্রচুর বৃষ্টিপাত 


১৪২ প্রবেশিকা দল 


ও উত্তম জলবায়ু ইহার উন্নতির কারণ ৷ ইহা প্রচুর চিনি রপ্তানি 
করে যাঁভায় অবস্থিত যাকার্তী ( Djakarta ২৮ লক্ষ ) 
গণতন্ত্রের রাজধানী ও বন্দর । পদং অুমাত্রার, ম্যাকাসার 
সেলিবিসের রাঁজধানী। স্থুমাত্রার নিকটে বেল্লিটং ও বান্ধ! 
দ্বীপে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। জোকবাকর্তা, সামারং ও সুরায়া 
যাভার বন্দর। মদান, পালেমবাং, জান্দি স্থমাত্ৰার শহর। বাঞ্জার 
মাসিন বোণিওর শহর ৷ 
জলবায়ু ঃ (১) দ্বীপগুলির চারিদিকে বিস্তৃত জলরাশি 
সেইজন্য ইহার! নৈরক্ষিক অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও খুব শীতল বা 
খুব উষ্ণ হয় না। 
'_ (২) নৈরক্ষিক অঞ্চলে বলিয়া দ্বীপগুলি প্রচুর বৃষ্টি পায়। 
সব সময়েই মৃদু বায়ু বহে । মাঝে মাঝে বজ্রপাত সহ বড়-বৃষ্ঠি হয়। 
(৩) সমুদ্র সমতলে গড় উষ্ণতা! ৮০০ হইতে ৯০০ ফাঃ হয় কিন্তু 
দ্বীপঞ্চলির উচ্চ অংশে শীতল জলবায়ু । 
(৪) শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের 
উপর দিয়! বায়ু জলীয় বাষ্প লইয়া প্রবাহিত হইয়া পর্বতগুলির 
উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। পর্বতগুলির বিপরীত 
দিকে এই বায়ুতে বৃষ্টি হয় না। 


(৫) গ্রীষ্মকালে এশিয়ার দক্ষিণ ভাগ উষ্ণ হয়। সেইজন্য দক্ষিণ 
ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে এশিয়ার দিকে আৰ্দ্ৰ বায়ু প্রবাহিত হয়। এই 


বায়ুতে স্থমাত্ৰ৷ যাভার দক্ষিণাংশে অর্ধেকটা বৃষ্টি পায়। যাভার 
মধ্যভাগ নিউ গিনি পর্যন্ত এই সময়ে বৃষ্টি খুব কম হয়। 


নিরক্ষরেখার নিকটে বলিয়া ও উপরোক্ত বায়ুর জন্ত প্রায় টু 


সর্বত্রই গড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০/_-১৫০% হয়। 


2) 


ইন্দোনেশিয়া ঃ অধিবাসী ও উৎপন্ন দ্রব্য. 75৩. 


,অধিবাসী ও উৎপন্ন দ্ৰব্য ? 


অধিবাসী 2 এই সকল দ্বীপে বিভিন্ন সময়ে বহু বৈদেশিক 
বিশেষতঃ ওলন্দীজগণ আগমন করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই 
সকল দ্বীপগুলি ওলন্দাজ অধিকারতুক্ত ছিল। পশ্চিমের দ্বীপগুলিতে 
মালয় জাতীয় লোক বাস করে। ইহারা আকারে ছোট ও তামাটে 
বর্ণের । ইহারা নৌকা বহনে, কৃষিকার্ধে ও খনির কার্যে দক্ষ। 
ইহার! পাগড়ী, সারং ও সার্ট পরে। পূর্বের দ্বীপগুলির অধিবাসীরা 
নদীর ও সমুদ্রের মাছ এবং বনের ফল খাইয়া বাচিয়া থাকে। 


ইহারা তালপাতার জামা ও কাপড় পরে। . * 
আজকাল আদিম অধিবাসীগণ অনেক সভ্য হইয়াছে। স্থানীয় 
অধিবাসীগণকে ইন্দোনেশিয়ান বলে । 


গণতন্ত্রের লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একমাত্র 
স্বাভায় ৪ কোটি লোক বাস করে। ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা ২২ 
লক্ষ, চীনাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে 
মুসলমান শতকরা ৮০ জন, খৃষ্টান ৩'৪ জন, হিন্দু ১৪। গণতন্ত্রে 
প্রায় ২৫টি প্রধান ভাবা, ২৫০ কথিত ভাবা প্রচলিত আছে। 
মালয় ভাষা (বর্তমান নাম বাহাস! ইন্দোনেশিয়া) রাষ্ট্রভাষারপে 
পরিগণিত হইয়াছে । অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী ৷ 

উৎপন্ন দ্রব্য 8 এই গণতন্ত্র দেশগুলি পৃথিবীর প্রায় 
শতকরা! ৩০ ভাগ কীচামাল সরবরাহ করে। 

(১) কৃষিজ দ্রব্য ? বৃষ্টিপাত ও লাভা দ্বারা গঠিত উর্বর! 
ভূমির জন্য এই সকল দ্বীপে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
পর্বতের নিয়দেশে চা, কফি, সিন্কোনার চাষ হয়। উপকূলে ধান, 
নীল, তামাক, নারিকেল, রবার, আখ, তাল, সোয়াবিন, ভুট্টা, 
আনারস, সাগু, কর্পুর ও চীনাবাদাঁমের চাষ হয়। এই সকল 


১৪৪. = কী সা সু 
দ্বীপে জায়ফল, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি প্রচুর মশলা উপ 
হয়। | 


(২) খনিজ দ্ৰব্য 8 দ্বীপগুলিতে তৈল, টিন ও কয়লা _ 
প্রধান খনিজ দ্রব্য। আালুমিনিয়াম, ম্যাঙগানিজ, তামা ও নিকেল | 
পায়া যায়। ন্‌ 
১১7৩) বনজ দ্ৰব্য £ প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার জন্য পশ্চিমের _ 
- ছপিগুলির কৃতকাংশ গভীর অবশ্যে আবৃত । অরণ্যে সে 
7533 ক গছে (৮০% মণ্ড), আঁবদুম প্রভৃতি মূল্যবান৷ 
পি তালগাছ, বাঁ | প্রভৃতি চিরহরিং ধৃত ত ৷ 
লিড (টিপা কম হওয়ায় অরণ্যের পৰিবৰ্তে সাভানা 

| দেখা যায়। এই তৃণভূমিতে মাঝে মা 
পাল ও চাহা নত. 


হৃন্দোনেপিয়া : অধিবাসী ও উত্প ভবা ঠৰ ১538. 


প্রচ্মী = 


১ ।  ওশিয়ানিয়ার দেশগুলির বর্ণনা কর ৷ 
২ । ওশিয়ানিয়ার দ্বীপগ্ুলিকে কয় ভাগে ভাগ কর! যাঁয়? 


৪ । অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু সম্পর্কে যাহ! জান লিখ ৷ 
৩৫ ৷ অস্ট্রেলিয়ার উ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত সম্পৰ্কে বিস্তৃত আলোচনা কর 
1 নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ ক 
(ক) অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ লোক মহাদেশের 
পূর্বাংশে বাঁস করে | 
(<) অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ মরুভূমি অথবা মরুভূমি 
(গ) অস্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পশম রপ্তানি হয় ৷ 
(ঘ) অস্ট্ৰেলিয়া হইতে ভারতে গম প্রেরিত হয় । 
(ড) অস্ট্রেলিয়ার বড় বড শহরগুলি সমুদ্রতীরে অবস্থিত ৷ 
) অলির অনেক আয় কু খনন বরা হইছে! 


| নিউভীল্যাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও ৷ 
৯1. অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভীগগুলির নামোল্লেখ কর ও 

= উহাদের রাজধানী দাও । ৷ 

১51. ইন্দোনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বর্ণনা দাও ৷ 


ৰঃ |) 


টি 


২০) খনিজ দ্ৰব্য $ দ্বীপগুলিতে তৈল, টিন ও কয়লা ৷ 


প্রধান খনিজ ভ্ৰব্য। আ্যালুমিনিয়াম, ম্যাজাঁনিজ, তাম! ও নিকেল॥ 


পাওয়া যায়। 


_ দ্বাধুগুলির : 


৷ জোহা, কাঠের গাছ (iron wood ) 


পূর্বের দ্বীপগুলিতে বৃষ্টিপাত কম হ্‌ 


কৃতকাংশ গভীর অরণ্যে আবৃত। অরণ্যে সেগুণ, 

ঠে; , আবলুস প্রভৃতি মূল্যবান _ 

কাঠের গাছ, তালগাছ, বাঁশ প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মায় ৷ 
ওয়ায় অরণ্যের পরিবর্তে সাভান৷ =_ 


(৩) ৰমজ দ্ৰব্য ঃ প্রচুর বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার জন্য পশ্চিমের _ 


(ৰৃক্ষযুক্ত তৃণভূমি ) দেখা যায়। এই তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে ৮ 
বাঁশ, ছোট ইউক্যালিপ্‌টাস ও কীটাগাছ জন্মায় । এই সকল দ্বীপে 
ও নদীর ব-দ্বীপেও অরণ্য দেখ! বায় পর্বতের উচ্চ শীতল অংশে _ 


অনা নিল, রোডোডেন্ডন ও পাইন গাছ জন্মায় । যাভায় ই অংশ 
= অরণ্য ও অন্য দ্বীপের ১ অং ) 


শ অরণ্য । 
₹ ৰপ্তানি? এই দ্বীপগুলি বনজ সম্পদ। 
মেহগনি প্রভৃতি গাঁ ই 


পু, খনিজ তৈল, টিন, চিনি 


ইন্দোনেশিয়া £ অধিবাসী ও উৎপন্ন দ্রব্য ১৪৫ 
প্রশ্ন 


১ ওশিয়ানিয়ার দেশগুলির বর্ণনা কর। 
২ । ওশিয়ানিয়ার দ্বীপগুলিকে কর ভাগে ভাগ কর! যায়? 
৩। অস্ট্রেলিয়ার ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। 
ও ৷ অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
৫ | অস্ট্রেলিয়ার উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা কর । 
৬। নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ ক 
(ক) অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ লোক মহাদেশের দক্ষি' fe 
পূর্বাংশে বাস করে। 
(খে) অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমাংশ মরুভূমি অথবা মরুভূমিপ্রায 
(গ) অস্ট্ৰেলিয়া হইতে প্রচুর পশম রপ্তানি হয়। 
২.) অস্ট্ৰেলিয়া হইতে ভারতে গম প্রেরিত হয়। ৃ 
টে - (ঙ) অস্ট্রেলিয়ার বড় বড় শহরগুলি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। 
0) অঞ্ট্ৰেলিয়ার অনেক আর্টেজীয় কূপ খনন করা হইয়াছে। 
.৭ | -নিম্মলিখিতণগুলি কি, কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত £-- 
২55. মেলবোণ, এডিলেড, ত্ৰিসবেন, সিডনি, ক্যানবেরা, ব্ৰোক্‌ন হিলি 
| : ব্যাল্লারাট, বেণ্ডিগো, ক্যালগুলি ও কুলগাৰ্ডি, গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ, 
7 গ্রেট বেরিয়ার রীফ, হোবার্ট, পোর্ট ডারউইন, -ডালিং ডাউন্দ, 
অকল্যাগু। | 
৮! নিউজীল্যাত্ডে সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ দাও । 
অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগগুলির নামোল্লেখ কর ও 
উহাদের রাজধানী দাও। 
| ইন্দোনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বর্ণনা দাও। 


৯] 


' অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ 
(Latitude and Longitude ) 
কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় ঃ 


একখানি মানচিত্র বা একটি ভূ-গোলকে উত্তর-দক্ষিণে এবং 
পূর্ব-পশ্চিমে কতকগুলি রেখা অঙ্কিত আছে দেখিতে পাইবে । 
পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ও অন্যান্য সুবিধার 
জন্য এই রেখাগুলি কল্পনা করা হইয়াছে। 

মনে কর ক খ গ ঘ তোমার একটি চতুষ্কোণ বাগান এবং ম 
ইহার মধ্যভাগে একটি গাছ। তোমাকে ম গাছের অবস্থান কোথায় 


ক জ ৰ জিজ্ঞাস| যি মা 
TEESE ম গাছ পূব দিকের গ ঘ র 
চ্‌ ই 
হইলেও গাছটির অবস্থান নির্দিষ্ট 
হইল না; কারণ গাছটি পূর্ব 
দিকের গ ঘ প্রাচীর হইতে ছয় 
৮১ নং চিত্র ঃ , হাত পশ্চিমে উহার সমান্তরালে 
অঙ্কিত জ ঝ রেখার উপর যে কোন স্থানে অবস্থিত হইতে পারে৷ 
আবার যদি শুধু বল ম গাছটি উত্তর দিকের ক ঘ প্রাচীর হইতে 
তিন হাত দক্ষিণে তাহা হইলেও উহার অবস্থান নির্দিষ্ট হইল না, 
কারণ উহা! ক ঘ প্রাচীর হইতে তিন হাত দক্ষিণে উহার সমান্তরালে 
অঙ্কিত চ ছ রেখার উপর যে কোন স্থানে অবস্থিত হইতে পারে । 
এখন যদি তুমি বল গাছটি পূর্ব দিকের প্রাচীর হইতে ছয় 
হাত এবং উত্তর দিকের প্রাচীর হইতে তিন হাত দূরে অবস্থিত 


গ 


অথচ ১১ 


অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ ১৪৭ 


তাহা হইলে গাছটির অবস্থান নিৰ্দিষ্ট করা হইল। কারণ তখন 
গাছটি চ ছ ও জ বা রেখাদ্বয়ের ছেদ-বিন্দু ব্যতীত অন্য কোথাও 
থাকিতে পারে না। এখানে ক ঘ ও গ ঘ দুইটি নিৰ্দিষ্ট সীমারেখা 


"এবং উহারা সমকোণে অবস্থিত। অতএব দেখা যায় যে কোন 


স্থানের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইলে দুইটি সমকোণী নির্দিষ্ট রেখা 
হইতে দূরত্ব মাপিতে হয়। 


পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থান নিৰ্ণয়? 

পৃথিবী-পুষ্ঠে কোন স্থানের অবস্থান নিৰ্ণয় করিতে হইলে উত্তর- 
দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত দুইটি নির্দিষ্ট রেখা হইতে দূরত্ব 
মাপিতে হয়। 

প্রথম-রেখা- পৃথিবীর উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে কুমেরু দুইটি 
নিৰ্দিষ্ট বিন্দু অবস্থিত। দৈনিক গতির জন্য পৃথিবীর সর্ব স্থান 
গতিশীল হয় কেবল ছুই মেরু স্থির থাকে । এ / 

এই দুই নিৰ্দিষ্ট বিন্দু হইতে সমান দূরে পৃথিবীকে পূৰ্বপশ্চিমে 
বেষ্টন করিয়া একটি রেখা বা বৃত্ত কল্পনা করা হইয়াছে। সুতরাং 
এই রেখা একটি নির্দিষ্ট রেখা। ইহাকে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা 
(Equator) বলা হয়| পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত নিরক্ষরেখার সাহায্যে 
পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোন স্থান এ রেখার কত উত্তরে বা দক্ষিণে বলা যায়। 
নিরক্ষরেখা উত্তর ও দক্ষিণে পৃথিবীকে ছুই অৰ্ধাংশে বিভক্ত 
করিয়াছে । ইহার উত্তর অর্ধংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ 
অর্ধাংশকে দক্ষিণ গোলাৰ্ধ বলে । 

দ্বিতীয় রেখা__শুঁমেরু ও কুমেরুর উপর দিয়া পৃথিবীর চারি- 
ধার বেষ্টন করিয়া অসংখ্য রেখা বা বৃত্ত কল্পনা করা যায়। এই 
সকল রেখার মধ্যে সাধারণতঃ লণ্ডন নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 


শনি 2 চান 2 44 ! ৰ 


১৪৮ প্রবেশিকা! ভূগোল 
গ্ৰীণিচ নামক স্থানের উপর দিয়া কুমেরু ও সুমেরু পর্যন্ত যে অধৰৃত্ 
কল্পনা কর! হয় তাহাকে একটি নির্দিষ্ট রেখা ধর! হয়। ইহা 
নিরক্ষরেখার সহিত সমকোণে অবস্থিত । এই রেখাকে মূল মধ্য- 
(রখ! (Prime meridian) বলে ৷ 
মূল মধ্যরেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিমে ছুই অংশে বিভক্ত 
করিয়াছে। পূর্বের অর্ধাংশকে পূৰ্ব গোলাৰ্ধ এবং পশ্চিমের 
অর্ধাংশকে পশ্চিম গোলার্ধ বলে। পৃথিবীপৃষ্ঠ এত বিশাল যে এই 
দুইটি নিৰ্দিষ্ট রেখার সাহায্যে পৃথিবীর সকল স্থানের অবস্থান . 
₹ নির্ণর করা যায় না। সেইজন্য নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে 
এবং মধ্যরেখার পূর্বে বা পশ্চিমে বহু রেখা কল্পন! কর| হয়। 
কৌণিক দূব্লত্ব_পৃথিবীপুষ্ঠে কোন ছুই স্থানের দূরত্ব মাইল» 


} ঙ গজ, ফুট ইত্যাদি এককে মাপা! যায় কিন্ত 
টি পৃথিবী গোলীয় বলিয়া কৌণিক এককে 
ভি দূরত্ব মাপা সুবিধাজনক । পৃথিবীপুষ্ঠে যে ul 


কোন ছুই স্থান গ ওচ হইতে পৃথিবীর কেন্দ্ৰ ___ 


; পর্যন্ত অঙ্কিত দুই ব্যাসার্ধের অন্তৰ্গত 
| ৮২ নং চিত্র ঃ গ.খ চ কোণকে (৩০০) এ দুই স্থানের ও 
কৌণিক দূরত্ব. কৌণিক দূরত্ব বলে। ডু 


সমান্রেখা__নিরক্ষরেখা। হইতে উত্তর মেরু ব| দক্ষিণ মেরু 
পৰ্যন্ত কৌণিক দুরত্ব -৯*। এই সমকোণ ছুইটিকে ডিগ্ৰি, মিনিট 
বা সেকেণ্ডে বিভক্ত কর। সেই বিভাগকারী রেখাগুলিকে 
পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত বর্ধিত করিয়! উহাদের ছেদ-বিন্দুর উপর দিয়! } 
নিরক্ষরেখার সমান্তরালে বহু রেখা কল্পনা করা যায়৷ ঠ lug 

নিরক্ষরেখার সমান্তরালে উহার উত্তরে বা দক্ষিণে যেসকল = 
কল্পিত রেখা বৃত্তাকারে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে, বেষ্টন করিয়া থাকে: 


| অনুযায়ী ১০? বা ২০০ অন্তর এই 


অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ ১৪৯ 


তাহাদিগকে সমাক্ষরেখা ( Parallels of latitude সংক্ষেপে 
অক্ষরেখা ) বলে। নিরক্ষরেখার 


এবং দক্ষিণের অন্গরেখাকে দক্ষিণ 
অক্ষরেখা বলে ৷ অক্ষরেখাগুলির মধ্যে. 
নিরক্ষরেখাই বৃহত্তম এবং অন্যগুলি 
মেরুর. দিকে ক্রমশঃ ছোট হইয়া 
গিয়াছে। মেরু প্রকৃতপক্ষে অক্রেখা 
নহে ৷ ইহারা বিন্দু মাত্র ! 

গোলক বা মানচিত্রের আঁকার 


সমাক্ষরেখাগুলি অঙ্কিত হয়! প্রত্যেক ৮৩ নং চিত্র ই 
সমীক্ষরেখাই একটি বৃত্ত এবং মেরু নিক্ষরেখ। হইতে কৌণিক 
রেখাস্থ এক একটি বিন্দু ইহার দুরতই অক্ষাংশ 


কেন্দ্র । 


অক্ষীংশ- নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কৌন স্থানের 
কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ ( Latitঘude ) বলে। 
নিরক্ষরেখার অক্ষাংশকে ০" ধরা হয়। সেইজন্য এই অক্ষরেখোকে' 
নিরক্ষরেখা বলে! নিক্ষরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অক্ষাংশ 
বাঁড়িতে বাড়িতে মেরুদরে সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০? হয় নিরক্ষরেখার 
উত্তরে উত্তর গৌলার্ধের স্থান সমূহের কৌণিক দূরত্বকে উত্তর 
গীলার্ধের স্থান সমূহের কৌণিক 


অক্ষাংশ এবং দক্ষিণে দক্ষিণ ৫ 
ইহাদিগকে সংক্ষেপে উঃ অঃ বা 


১৫০ প্রবেশিকা ভূগোল 
৫০০-৫৫০ পর্যন্ত ) অক্ষাংশকে উচ্চ (1718) অক্ষাংশ এবং 
মধ্যবর্তী অক্ষাংশকে মধ্য (11৭ ) অক্ষাংশ বলে । 

অক্ষাংশ ও অক্ষরেখ| এক নহে । “৩০০ উঃ সমাক্ষরেখা” বলিলে; 
নিরক্ষরেখা হইতে উত্তরে ৩০০ কৌণিক দূরত্বে নিরক্ষরেখার 
সমান্তরালে অবস্থিত অক্ষরেখাকেই বুঝায় । কিন্তু ৩০০ উঃ অক্ষাংশ” 
বলিলে শুধু কৌণিক দুরত্বকেই বুঝাঁয়। সমাক্ষরেখাগুলি নিরক্ষ- 
রেখার সমান্তরাল বলিয়া একই সমাক্ষরেখার উপর অবস্থিত সকল: 
স্থানের অক্ষাংশ এক ; যথা! ৩০০ উঃ সমাক্ষরেখার উপর অবস্থিত 
সকল স্থানের অক্ষাংশ ৩০০ উঃ । 

নিরক্ষরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ 
সমাক্ষরেখা দ্বারা সুচিত হয়। কলিকাতার অক্ষাংশ ২২০৩৪ উঃ’ 
বলিলে বুঝা যায়, যে (১) কলিকাতা! উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত 
এবং (২) কলিকাতা এমন একটি সমাক্ষরেখার উপর অবস্থিত 
যাহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত অঙ্কিত ব্যাসার্ধ এবং নিরক্ষরেখা-- 
হইতে অঙ্কিত ব্যাসাধ পৃথিবীর কেন্দ্ৰে ২২০ ৩৪’ কোণ উৎপন্ন করে 1. 

২৩২০ উঃ অক্ষাংশের ও ২৩২০ দঃ অক্ষাংশের উপর দিয়। অঙ্কিত 
সমাক্ষরেখাকে যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি ( Tropic of Cancer ) ও. 
মকরক্রান্তি ( Tr০pic ০£ Capricorn ) বলে । সেইরূপ ৬৬২০ উঃ: 
অক্ষাংশের এবং ৬৬২০ দঃ অক্ষাংশের সমাক্ষরেখাকে যথাক্রমে 
সুমেরু বৃত্ত ( Arctic Circle ) ও কুমেকরু বৃত্ত ( Antarctic- 
Circle ) বলে ৷ ইহারা বিশিষ্ট সমাক্ষরেখা। (৮৩ নং চিত্র) 

নিরক্ষরেখ| হইতে মেরু পর্যন্ত দূরত্ব ৬২৫০ মাইল এবং অক্ষাংশ: 
৯০:। সুতরাং ১ ডিগ্রি অক্ষাংশ প্রায় (২৯৪০. )৬৯২ মাইল ৷: 


পৃথিবীর উত্তৱ-দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা বলিয়া মেরুর দিকে ই দূরত্ব 
কিছু কম হয়। টন 


অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ ১৫১ 


দ্ৰাঘিম| রেখা__আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যে গ্রীণিচের উপর 
দিয়া সুমেরু ও কুমের পর্যন্ত বিস্তৃত কল্পিত রেখা একটি নির্দিষ্ট 
রেখা । এই নির্দিষ্ট রেখা হইতে অন্য দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখা 
কল্পনা করা হয় বলিয়া ইহাকে 
মুল দ্রাঘিমারে খা বা মুল 
মধ্যরেখা ( Prime meridian ) 
বলে। 

নি 'র ক্ষরে খা কে ৩৬০ 
ডিগ্রিতে ভাগ করিয়া প্রত্যেক 
ভাগবিন্দুর উপর দিয়া সুমের 


ও কুমের পর্যন্ত গ্রীণিচের নং চিত 
নিৰ্দিষ্ট রেখার মত ৩৬০টি রেখা : মুল মধ্য-রেখা হইতে কৌণিক 
কল্পনা করা হয়। ইহাদিগকে দুরত্ব দ্রাঘিমাংশ 


দ্রাঘিমা রেখ! ( Lines of Longitude ) বলে । প্রত্যেক দ্ৰাঘিমা 
‘রেখায় অবস্থিত সকল স্থানে একই সময়ে মধ্যাহ্ন হয় বলিয়া 
ইহাদিগকে মধ্যরেখাও বলে। গ্রীণিচের মধ্য-রেখা হইতে 
পুর্বে ১৮০টি এবং পশ্চিমে ১৮০টি মধ্যরেখা অঙ্কিত হয়। আবার 
প্রয়োজন মত নিরক্ষরেখায় অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দুর উপর দিয়া 
উভয় মেরু পর্যন্ত এক একটি মধ্য-রেখা কল্পিত হইতে পারে । 
নিরক্ষরেখা এই মধ্য-রেখাগুলিকে সমকৌণে সমদ্বিখণ্ডিত করে ৷ 
ৃ দ্রাবিমীংশ ঃ মূল মধ্য-রেখা হইতে কোন স্থানের কৌণিক 
,_ দূরত্বকে ভ্রাঘিমাংশ বা দেশান্তর ( Longitude ) বলে। মুল 
মধ্য-রেখার ভ্রাথিমাংশকে ০” ধরা হয়। সব মধ্য-রেখা হইতে 
ব দিকের কৌণিক দূরত্বকে পূৰ্ব দ্ৰাঘিমাংশ এবং পশ্চিমদিকের 
পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশ বলে । ইহাঁদিগকে সংক্ষেপে 


পুঃ দ্রাঃ এবং পঃ দ্রাঃ লেখা হয়। ১৮০০ পশ্চিম দ্রাঘিমা ও 
১৮০০ পুর্ব ভ্রাঘিমা রেখা একই রেখা। 

প্রত্যেক মধ্য-রেখার উপর অবস্থিত সকল স্থানের দ্ৰাঘিমাংশ 
এক । 

কলিকাতার দ্ৰাঘিমাংশ ৮৮০ ২৪/ পুঃ বলিলে বুঝায় যে (১) 
কলিকাতা মূল মধ্য-রেখার পূর্বে অবস্থিত এবং (২) মূল মধ্য-ৰেখ| 
ওঁ নিরক্ষরেখার ছেদবিন্দু হইতে কল্পিত ব্যাসার্ধ কলিকাতার 
'মধ্য-রেখা ও নিরক্ষরেখার ছেদবিন্দু হইতে কল্পিত ব্যাসার্ধের সহিত 
৮৮২৪’ কোণ উৎপন্ন করে। 


অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ব্যবহার? 

(ক) অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ দ্বারা সকল স্থানের অবস্থান নির্ণয় 
করা যায়।. 

কোন স্থানের অক্ষাংশ ৫০০ উঃ এবং দ্ৰাঘিমাংশ ২০% পঃ বলা! 
হইলে ইহা বুঝাইবে যে সেই স্থান ৫০০ উত্তর সমাক্ষরেখা এবং 
২০* পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখার মিলনস্থানে অবস্থিত। 


যখন অকুল 
“গুদে জাহাজ বা অসীম: আকাশে বিমান বি 


পদাপন্ন হয় 
তখন উহাদের অধ্যক্ষ বেতারে এ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ 
উল্লেখ করিয়। অবস্থান প্রচার করে। অবিলম্বে সেখানে সাহায্য 
পাঠান হয়। 


মানচিত্রে বা ভূগোলকে - অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমাংশের 
শাহাব্যে অনায়াসেই কোন স্থান খুজিয়া বাহির করা যায়। 
প্রত্যেক মানচিত্রের শেষে পৃথিবীর প্রধান প্রধান স্থানের অক্ষাংশ 
ও জ্ৰাঘিমাংশের তালিকা থাকে। ঘথা--কলিকাত৷ ২২০ ৩৪উঃ 
এবং ৮৮২৪ পুঃ; ৷ > 28 


.. খে) সমাক্ষরেখার সাহায্যে কোন, সার উৰুত মোটামুটি 


অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ ১৫৩ 


জানা ষাঁয়। নিরক্ষরেখী হইতে যতই উত্তর বা' দক্ষিণে যাওয়া 
যায় ততই উষ্ণতা কমিতে থাকে । 

(৩) দ্রাঘিমা রেখার সাহায্যে কোন স্থানের স্থানীয় সময় স্থির 
করা যায়। এই সব বিষয়ে তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ করিবে। 

সমান্গরেখ। ও দ্ৰাঘিমা রেখার পার্থক্য 8 (১) সমাক্ষ- 
রেখাগুলি এক একটি পূর্ণ বৃন্ত। ইহারা পরস্পর সমান্তরাল কিন্ত 
সমান নয়।  নিরক্ষরেখা বৃহত্তম বৃত্ত ৷ মধারেখীগুলি এক একটি" 
অৰ্ধবৃত্ত। ইহারা পরস্পর সমান কিন্ত সমান্তরাল নহে । নিরক্ষরেখায় 


- ইহার! পরস্পর হইতে দূরতম দূরত্বে থাকে এবং মেরুতে মিলিয়া যায়। 


) এক ডিগ্রি অন্তর দুইটি সমাক্ষরেখার রৈখিক দূরত্ব প্রায় 
৬৯২ মাইল তবে মেক্লদয় কিঞ্চিং চাপা বলিয়া এখানে এই দুরত্ব 
কিছু বেশী'হয়। এক ডিগ্রি অন্তর দুইটি মধ্যরেখার রৈখিক 
দূরত্ব নিরক্ষরেখায় প্রায় ৬৯ মাইল-কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে কমিতে 
কমিতে মেরুদ্য়ে * মাইল হয়। 

(৩) একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত স্থানগুলি একে অন্যের পুর্বে 
ব| পশ্চিমে কিন্ত একই দ্ৰাঘিমা রেখায় অবস্থিত স্থানগুলি একে 
অপরৈর উত্তরে বা দক্ষিণে । 

(8) একই সমারেখায় অবস্থিত সকল স্থানে একই সময়ে 
সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন বা সূর্যাস্ত হয় না, আগে-পরে হয়। কিন্তু, 
একই মধ্যরেখায় অবস্থিত সকল স্থানে সুর্যোদয়, মধ্যাহ্ন বা, 
সুর্যান্ত একই সময়ে হয়। 

(6) সৰ্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০” কিন্তু সর্বোচ্চ দ্ৰাঘিমাংশ ১৮০০ 
; প্রশ্ন 
কোন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশ বলিতে কি বুঝায় চিত্র দ্বারা 


(২ 


১। বোবাও ৷৷ 
হ। অক্ষাংশ ও দ্ৰাঘিমাংশের উপকারিতা কি ? ড্ৰ 


পৃথিবীর আহ্নিক গতি 
আহ্নিক গতি? 


আমর প্রত্যহ সূর্যকে প্রাতঃকালে পূর্ব আকাশে উদিত 
হইয়া সমস্ত দিন আকাশ ঘুরিয়| সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে অস্ত 
যাইতে দেখি। ইহা হইতে মনে হয় যে পৃথিবী স্থির আছে 
এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। পৃথিবী কূর্ধের সম্মুখে নিজের মেরুরেখার উপরে নির্দিষ্ট সময়ে 
পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে একবার সম্পূর্ণ আবর্তন করে। এই 
গতিকে আবর্তন (7২০0০, ) বা আহ্ছিক গতি বলে। এই 
নির্দিষ্ট সময়কে সৌর (30197) দিন বলে । এই সময়ের ২৪ ভাগকে 
এক ঘণ্টা বলে। এই আবর্তন অনবরত একই গতিতে চলে । 

পৃথিবীর পরিধি নিরক্ষরেখায় প্রায় ২৫০০০ মাইল সুতরাং 
নিরক্ষরেখীয় এই গতির বেগ ঘণ্টায় প্রায় (২০ ) ১০৪০ 
মাইল। নিরক্ষরেখা হইতে মেরুর দিকে যেমন পৃথিবীর পরিধিও 
কমিয়া যায় তেমন গতির ব্গেও কমিয়া যায়। কলিকাতায় আমরা 
ঘণ্টায় ৯৬ মাইল বেগে পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরি। মেরুছয়ে পৃথিবীর 
আহক গতি বোঝা! যায় না। 


আহক গতির প্রমাণ £ 


(১) দূরবীক্ষণ নামিক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দূরের জিনিষকে ' 


কাছে দেখিতে পাই। এইরূপ দুরবীক্ষণের মধ্য দিয়া অন্যান্য সকল 
গ্রহকে নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তন করিতে দেখা যায়। 


. পুথিবীও একটি গ্রহ। ইহার পক্ষে এই নিয়মের অন্যথা 
হইবে কেন? 


AS 
ৰব 
) 


পৃথিবীর আহিক গতি ১৫৫ 


(২) পৃথিবী হইতে সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত 
এবং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সুতরাং সূর্যকে 
পৃথিবীর চাঁরিদিকে ঘুরিতে হইলে এমন প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে হইবে : 
যাহ| কল্পনাও করা যায় না। এইরূপ গতি বৈজ্ঞানিক নিয়ম 


.বহিভূতি। সুতরাং স্থর্য স্থির এবং পৃথিবী ঘুরিতেছে__ইহাই সত্য । 


(৩) একটি নরম কাদার তাল লইয়া তাহাকে কুমারের চীকের 
উপর রাখিয়া অনবরত ঘুরাইলে মাঝখানে একটু ফুলিয়া উঠে এবং 
দুই প্রান্ত একটু চ্যাপ্টা হইয়া পড়ে ৷ 


পৃথিবী আদিম অবস্থায় নরম ছিল। ৮274 
সেই অবস্থায় আবর্তন গতির জন্য উহার 
মাঝখানে নৈরক্ষিক অঞ্চল একটু ফুলিয়া 
উঠে এবং প্রান্তদেশে মেরু অঞ্চল একটু টিতে 
চ্যাপ্টা হয়৷ 


(৪) খুব উচু জায়গা খ হইতে 
একটি ঢিল বরাবর নীচের দিকে ছাড়িয়া 
দিলে উহা ঠিক সৌজান্মুজি উচু জায়গার 7 ৮৫ নং চিত্র £ 
পাদদেশে না পড়িয়া একটু পূর্বদিকে টা হইতে নিক্ষিপ্ত 
ৰ রী বস্তুর পতনস্থান 
ন-তে জরিয়া পড়ে। এই ঘটমী প্রমাণ: সম্পর্কে যেব্যতিকম দেখা 


করে যে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে যায়, এই চিত্র দ্বারা তাহা 


ঘুরিতেছে। বুঝান হইয়াছে। 
পৃথিবীর গতি বুঝা যায় না কেন ? | 
আমরা রেলগাড়ীতে বা নৌকায় যাইবার সময় আমাদের মনে 


হয় যেন রেলগাড়ী বা নৌকা স্থির হইয়া আছে এবং পথের ছুই 
ধারের গাছপালা, ঘরবাড়ী বিপরীত দিকে ছুটিয়| চলিয়াছে। 
আমাদের গতিশীল পৃথিবীর বেলায় ঠিক এইরূপ ধারণ! হয়। 


২ প্রবেশিকা ভূগোল 

আমরা গতিশীল পৃথিবীতে ‘থাকিয়া মনে করি যে, পৃথিবী স্থির 
আছে এবং সুর্য নক্ষত্র পৃথিবীর গতির বিপরীত দিকে ( পূর্ব হইতে 
পশ্চিমে ) ঘুরিতেছে। পৃথিবী ঘুরিবার সময় নৌকা! বা ট্রেণের 
মত ঝাঁকানি দেয় না যে আমর! গতির কথা বুৰিতে;পারি ৷ 


পৃথিবীর আবত'নের ফল ? 

(ক) দিবারাত্রি সংগঠন 2 পৃথিবীর নিজন্ব কোন আলো! 
বা তাপ নাই। সুর্য হইতে পুথিবী আলো ও তাপ পায় কিন্তু 
পৃথিবী গোলীয় বলিয়া এবং পৃথিবী আবর্তন করে বলিয়া উহার 
সকল অংশ এক সঙ্গে আলোকিত হয় না বা সকল অংশ এক সঙ্গে 


- অন্ধকারে যায় না। কুর্যের সন্মুখে আলোকিত অর্ধাংশে দিন হয় 
এবং বং্ৰ্ঘের বিপরীত দিকে অন্ধকার অর্ধাংশে রাত্রি হয়। 


! ৮৬ মং চিত্ৰ £-আলোক,ও ভূগোলকের সাহায্যে দিবারাত্রি সংগঠন পরীক্ষা, 


০: কির 


আমাদের জন্ধ্যা এবং বিপরীত দিকের অংশে প্রাতঃকাল। যখন 


বাংলা দেশ অন্ধকারে থাকে তখন আমাদের রাত্রি এবং বিপরীত 
অংশে দিন হয় । .. 

এই আবর্তনের ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেক স্থানে ( মেরুদর় 
ব্যতীত) কিছু সময় দিবা ও কিছু সময় রাত হয়। তবে সর্বত্র 


পৃথিবী আবর্তন করে বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পর্যীয়ক্রমে 
আলো ও তাপ পাইয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের যোগ্য 
হয়। 
(খ) খতু পর্যায়ের প্রাথমিক ধারণ! 2 বৎসরের বিভিন্ন 
সময়ে তাপের ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয়। ইহাকে খাতুভেদ বলে । . 
খাতুভেদের অনেকগুলি কারণ আছে। তবে খাতুভেদের 


কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি ইহা বলা যায় বে সূর্ধরশ্মির পতনের 


তারতম্য ও দিবারাত্রির পরিমাণের তারতম্য উপর খতুভেদ 
নির্ভর করে। হেলান রশ্মি অপেক্ষা সোজা রশ্মি কোন স্থানকে 
বেশী উত্তপ্ত করে। ইহার দুইটি কারণ আছে। যথা ঃ 

(১) সোজা স্বৰ্যরশ্মি হেলান রশ্মি অপেক্ষা কম বায়ুমণ্ডল 
ভেদ করিয়া আসে । সেইজন্য সোজা রশ্মির তাপ বায়ুমণ্ডলের কম 
পরিমাণ জলকণা ও খুলিকণ দ্বারা শোষিত হয় বলিয়া সোজ| 
রশ্মির তাপ হেলান রশ্মির তাপ অপেক্ষা বেশী হয়। 

১ম--১২ 


প্রহার গাত 238 
ক 


৮৭ নং চিত্ৰ স্্ধরশ্মি যত হেলান হয় উহা ততই গভীরতর বাযুন্তর 
ভেদ করিয়া আসে ও ততই দীর্ঘতর স্থানে বিস্তৃত হয়। 


(২) একই সংখ্যক সূৰ্যরশ্ি সোজাভাবে পড়িলে যতটা 
স্থানের উপর ছড়াইয়| পড়ে হেলা 


বেশী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে (চিত্রে ক স্থান অপেক্ষা গর স্থান 
ছোট )। কিন্তু একই সংখ্যক স্থযরশ্মির মোট তাপ নির্দিষ্ট । সুতরাং 
হেলান রশ্মি অপেক্ষা সোভা রশ্মি দ্বার! কোন স্থান বেশী উত্তপ্ত 
ইয়। সকাল ও. বিকাল অপেক্ষা দুপুর বেলা স্থৰ্যরশ্মি বেশী 


ড।. আবার পৃথিবীর সকল স্থানে 
সকল সময়ে বার ঘণ্টা রাত্র, বার ঘণ্টা দিন হয় না আমাদের 
দেশে গ্ৰীষ্মকাল অপেক্ষা শী 
বড়। দিনে কুর্যের তাপে কোন স্থান উত্তপ্ত হয়, রাতে সুর্যের 
তাপের অভাবে সেই স্থান শীতল হয়। সুতরাং বৎসরের যে স্থানে 
খে সময় দিন বড় হয়, সেই সময় সেই স্থান বেশী উত্তপ্ত হয়; 


9 


ন ভাবে পড়িলে তার চেয়ে ' 


তকালের দিনগুলি ছোট, রাতগুলি : 


| 


| 
| 


৮৮ নং চিত্র পৃথিবীর খতু পর্য্যায় 


আবার যে' স্থানে যে সময় দিন ছোট হয়, সেই স্থান সেই সময় 
কম উত্তপ্ত হয়। * - ্ু 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ২১শে জুন তারিখে উত্তর 
গোলার্ধে সর্বত্র দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত হয় এবং সুর্যরশ্যি 
বেশী লঙ্কভাবে পড়ে । স্বৃতরাং ২১শে জুনের কিছুকাল পূৰ্ব হইতে 
কিছুকাল পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে সবত্র বেশী উষ্ণ হয়। এই 
সময়ে উত্তর গোলার্ধে শ্রীত্মকাল। এই সময় বিপরীত কারণে 


* পৃথিবীর নিজ মেরুরেখার উপর আবর্তন করিতে করিতে এক বৎসরে 
সুর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আে। ইহাকে বাঁধিক গতি বলে। 


7. পৃথিবীর মেরুদগ্ সর্ষের দিকে একটু ঝুকিয়া থাকে। বাধিক গতির জন্য 


পৃথিবীর দিবারাত্রির পারমীণের তারতম্য হয় এবং স্থর্ষৱশ্মি পতনেরও 
তারতম্য হয়। ইহাদিগের বিষয় পরে পাঠ করিবে। ইহা সপ্তম শ্রেণীর 
পাঠ্য বিষয়ের অন্তভুক্ত নহে। 


সি প্রবেশিকা ভূগোল: 
দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল ৷ ২১শে ডিসেম্বৱে উত্তর গোলাধে 
সৰ্বত্ৰ দিন ক্ষুদ্রতম, রাত্রি দীর্ঘতম এবং স্ূর্যরশ্মি বেশী হেলানভাবে 


পড়ে। সেইজন্য এই তারিখের কাছাকাছি সময় উত্তর গোলাধে ২. 


শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্ৰীষ্মকাল ৷ ২৩শে সেপ্টেম্বর ও 
২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত সমান হয়। এই ছুই তারিখের 
কাছাকাছি উভয় গোলার্ধে শীত-গ্রীগ্মের পরিমাণ কম নয়। উত্তর 
_ গোলাখে এই ছুই সময় যথাক্ৰমে শরৎ ও বসন্ত কাল এবং দক্ষিণ 
 গোলাধে ইহাদের বিপরীত ত খতু হয়। 

বৃষ্টিপাতের পার্থক্যের কারণ তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়িবে ৷ 


প্ৰশ্ন 


১) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার ‘গতি সম্পর্কে আলোচন কর এবং উহাদের প্রমাণ 8 


দাও) 
২। খতু পথায় কাহাকে বলে? উহাদের প্রাথমিক কারণগুলি সংক্ষেপে বল। 


4 


. জল ও স্থলের বিভাগ 
পুথিবীপুষ্ঠের আয়তন (৪58) প্রায় ৯৯ কোটি ৬৯ লক্ষ বর্গমাইল! 
ইহার মধ্যে সাত ভাগের পাঁচ ভাগ জল এবং ছুই ভাগ স্থল; স্থল 
ভাঁগের মোট পরিমাণ প্রায় ১৪.কোটি ১৮ লক্ষ বমি ) 
সমস্ত স্থলভাগকে সাতটি বিস্তৃত অংশে ভাগ করা যায়। এরূপ 
প্রত্যেক অংশকে মহাদেশ ( Continent)! বলে ৷ আরতন =) 
. অনুসারে এই মহাদেশগুলির নাস, যথা £__ এশিয়া, আফ্ৰিকা’ উত্তর 
আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ঞ্যান্টারটিকা বা কুমেরু (22680. 
৮০৪), ইউরোপ ও ওশিয়ানিয়া ৷ ইহাদের মধ্যে এশিয়া বৃহত্তম, 
এবং ওশিয়ানিয়া। ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ । এশিয়ার, আয়তন ১ কোটি 
৭০ লক্ষ বর্গ মাইল, আক্রিকার আয়তন ১ কোটি ১৫ লক্ষ বর্গ 
মাইল, উত্তর আমেরিকার আয়তন ৮০ লক্ষ বর্গ মাইল, দক্ষিণ 
আমেরিকার আয়তন, ৬দ লক্ষ বর্গ মাইল, এ্যান্টারটিকাঁর আয়তন 
৫০ লক্ষ বৰ্গ মাইল, ইউরোপের আয়তন ৩৭ লহ বর্গ মাইল এবং - 
, ওশিয়ানিয়ার আয়তন ৩৪ লক্ষ বর্গ মাইল । ৷ 
1115 ।আক্রিকার ও ইউরোপের স্থলভাগ সংকীর্ণ প্রণালী ছারা 
৷ সানি বিচ্ছিন্ন এশিয়া ও ইউরোপ যুক্ত স্থলভাগ ৷ এশিয়া ও আমেরিকার 
হু স্থলভাগ সংকীৰ্ণ বেরিং প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। আফ্ৰিকার ও 
এশিয়ার স্থলভাগ কৃত্রিম ও সংকীর্ণ স্থুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগর 
7 ২... বারা বিচ্ছিন্ন । ওশিয়ানিয় মহাদেশ অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ৷ 
ৰ জল ভাগের এক একটি বৃহৎ অংশকে মহাসাগর ( Ocean ) 
কলে। সমস্ত জলভাগকে পাঁচটি মহাসাগরে ভাগ করা যায়। যথা 
(আয়তন অনুসারে )--প্রশান্ত (79০8০) মহাসাগর এশিয়া ও 
ছুই আমেরিকার মধ্যে, আটলান্টিক ( Atlanti০ ) মহাসাগর 


এ f প্রবেশিকা ভূগোল 

উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে, ভারত ( Indian ) 

মহাসাগর এশিয়ার দক্ষিণে, সুমেরু (4০61০) বা উত্তর মহাসাগর 

সুমেরু বৃত্তের মধ্যে এবং কুমেরু ( Antari ) বা দক্ষিণ মহাসাগর 

কুমেরু বৃত্তের মধ্যে অবস্থিত | 
$, ইহার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৬ কোটি ৮০ 

লক্ষ বর্গ মাইল, আট্লান্টিকের আয়তন ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ বর্গ 

মাইল, ভারত মহাসাগরের আয়তন ২ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল | _ 

জলপথ হিসাবে আট্লান্টিক মহাসাগর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাসাগর । 

সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগরের অধিকাংশ বরফে আচ্ছন্ন থাকে । 


' স্থলমণ্ডল ও জলমগ্ডলের তুলনা 2 

(ক) স্থলমগ্ুল ও জলমগ্ডল ভূ-পৃষ্ঠে প্রায় বিপরীত দিকে 
অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ অধিক কিন্তু উহার প্রায় 
কেন্দ্রে জলভাগ (উত্তর মহাসাগর ) অবস্থিত। অপর পক্ষে 
দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ অধিক কিন্তু উহার কেন্দ্রে স্থলভাগ 
( এযাণ্টারটিক| ) অবস্থিত । 

(খ) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী কোন স্থানকে কেন্দ্ৰ করিয়া 
মহাবৃত্ত জাকিলে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগ বৃত্তের মধ্যে পড়িবে ৷ 
সেইরূপ নিউ জীল্যাণ্ডের নিকটবর্তা কোন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া 

- আঁকিলে এ মহাবৃত্তের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ জলভাগ পড়িবে । 
এইরূপ পৃথিবীকে স্থল €গালার্ধে (Land hemisphere) ও; 
জল গোলার্ধে ( Water hemisphere ) ভাগ কর! যায় | 

(গ) স্থলভাগের সর্বাধিক -উচ্চতী প্রায় ৫ মাইল এবং 
জলভাগের সর্বাধিক গভীরতা প্রায় ৬ মাইল । 

(ঘ) জলভাগের গভীরতম অংশ সাধারণত স্থলভাগের নিকট 


LAP 
তম 


৮৯ নং চিত্র £ জলগোলার্ঘ ও স্থলগোলাধ 


অবস্থিত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকট পৃথিবীর গভীরতম 


খাত অবস্থিত ৷ 
(ঘ) স্থলভাগ উত্তর দিকে অধিক প্রশস্ত এবং দক্ষিণ দিকে 


ক্রমশ সরু হইয়াছে কিন্তু জলভাগ দক্ষিণ দিকে অধিক প্রশস্ত এবং 
উত্তর দিকে ক্রমশ সরু হইয়াঁছে। 


বিভিন্ন প্রকার পর্বত 


( Different types of Mountains ) 


পৃথিবী পৃষ্ঠের অতিশয় উচ্চ ও বহুদূর বিস্তৃত প্রস্তরময় স্থানকে 
পর্বত ( Mountain ) বলে; যথা নীলগিরি পর্বত। অল্প উচ্চ 


১ (সাধারণত মাত্র ১০৮০ ফুট) এবং অল্পদূর বিস্তৃত 'পরস্তরময় 


স্থানকে পাহাড় (771 ) বলে। যথা,--পরেশনাথ পাহাড়। 
উৎপত্তির কারণ ও গঠন অনুসারে 'পর্বতগুলিকে নিয়লিখিভ 


ভাগে বিভক্ত করা হয় £_ 


৯০ নং চিত্র ঃ হিরা 5 v 
0) ভঙ্গিল ব৷ ভাজ পর্বত (০ Mountain) 8 ভঙ্গিল 
_ পৰ্বত ছুই উপায়ে উৎপন্ন হয় যথা $= ১২৪ 
ঢ় কে) একটি কমলালেৰু শুদ্ধ হইলে খোসার উপৰ কুঞ্চিত মে] 
_হয়। “পৃথিবীর ভিতরট। তাপ বিকীরণ করিয়া সঙ্কুচিত ও ছোট যি 
ই লৰ পম বহা কোথাও হয লাও 
নিম্ন হইয়া বসিয়া যায়। উচ্চস্থান পৰ্বতে পরিণত হয়। এম 


(২) টেবিলের উপর 
চাপ দিলে কাগজে 
উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ 


কতকগুলি কাগজ রাখিয়া ছুই পার্শ্ব হইতে: 
তরঙ্গের মত কতকগুলি সমান্তরাল ভাজের 
ৎ কোন অংশ উচ্চ হয়, কি 


জল ও হলের বিভাগ £ বিভিন্ন প্রকার পর্বত: ১৬৫ 

পৃথিবীর ভিতরে নানা কারণে প্রবল আন্দোলন বা কম্পন _ 

( Farth Movement ) হয়। ইহার ফলে ভূত্বকের কৌন কোন 
অংশে বিশেষত কোমল পাললিক অংশে পার্খচাপের জন্য ভাঁজ 


আল্পস, রকি। 
- ২) জপ পর্বত (Block Mountain ) 8 কোন কঠিন 


পদার্থের দুই পার্শ্বে অত্যধিক চাপ দিলে উহা বাঁকিতে বাঁকিতে 
উচ্চ হইয়া ফাটিয়া যায়। ভূত্বক কঠিন ৷ সেইজন্য ভূ-আন্দৌলনে 
পাৰ্শ্বচাপ যদি খুব বেশী হয় তবে ভু-্বক খাড়াভাবে ফাটিয়া যায়। 
ফাটলগুলিকে চ্যুতি (98816) বলে । ইহাতে ভূ-ত্বক কতকগুলি 


যথা,_দাক্ষিণাত্যের সাতপুরা পর্বত । 

(৩) সঞ্চয়জীত পর্বত (Mountain of accumulation) 8. 
_ ভূগৰ্ভ হইতে কখন কখন ভস্ম, গলিত শিলা, ধাতব দ্ৰব্য প্ৰভৃতি 
_ ফাটিলের মধ্য দিয়া উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ফাটলের মুখে সঞ্চিত 
হয়৷৷ কালক্রমে উহারা শীতল ও কঠিন হইয়া পর্বতের আকার 
ধারণ করে। ইহাদিগকে অঞ্চয়জাত পর্বত বলে ! 


| 


স্মৰা 


০ ০ প্রবেশিকা (ভূগোল, 


আগ্নেয়গিরি সঞ্চয়জাত পর্বতের দৃষ্টান্ত; যথী,_ভিসুভিয়াস ৷ 
ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে । 

_(৪) ক্ষয়জাত পর্বত (Erosional Mountain ) ৪ ভূপ, 
পর্বত বা ভঙ্জিল পর্বত বা উচ্চ মালভূমির কোমল অংশগুলি 
বহু বৎসর যাবৎ বৃষ্টি, রৌদ্র, বায়ু প্রভৃতির ক্ৰিয়ার--ফলে ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হইয়া অপসারিত হয় এবং কঠিন অংশ উচ্চ থাকিয়া যায়। এই 
অবশিষ্ট অংশকে ক্ষয়জাত পর্বত বলে; যথা পশ্চিমঘাট ও 
আরাবল্লী পৰ্বত ৷ 


আগ্নেয়গিরি 2 
ভূত্বকে নানা কারণে ফাটল স্থষ্ট হয়। .অনেক ফাটল সরু 
ও আকা-বাকা হয়। অনেক ফাটল নিম্নদেশে বহুদূর অবধি 
বিস্তৃত হইয়া থাকে । পৃথিবীর ভিতর নান| কারণে চাপ বাড়ে। 
তখন অধিক চাপের ফলে সুরঙ্গ পথ দিয়া ভূগৰ্ভস্থ উষ্ণ বাষ্প, 
ধোয়া, গলিত ধাতু, ভষ্ম, শিলা, কর্দম প্রভৃতি উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
কাটলের মুখের চারিপারে স্তরে স্তরে জমিয়া শঙ্কু আকৃতির 
(Conical ) পর্বতে পরিণত হয়। ইহাকে আগ্নেয়গিরি বলে৷ 
ভূগর্ভে গলিত পদার্থ গুলিকে ম্যাগম! (Magma ) বলে | 
উৎক্ষিপ্ত গলিত শিলাকে লাভা বলে। আগ্নেয়গিরির ফাটলের 
মুখের চারিদিকে লাভা জমিয়া ভিতরে গামলার মত একটি বিরাট 
. গিত হয়। তাহাকে জ্বালামুখ ( Cae: ) বলে। আগ্নেয়গিরির 
ফাটলের নীচে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে লাভা প্রভৃতি সঞ্চিত থাকে। 
এই গহ্বরকে ম্যাগম! প্রকোষ্ঠ ( Magma chamber ) বলে । 
লাভার উধে উৎক্ষেপণকে অগ্থ,ৎুপাত ( Eruption ) বলে | 
আগ্নেয়গিরি প্রথমে একটি সরু ফাটল থাকে। পরে লাভা জমিয়া| 


হল ও দলের বিভাগ : বিভা পর্বত : ১৬৭ 
পর্বত হয়।  অগ্রনুৎপাঁতের সময় ভূত্বক ঘন ঘন কম্পিত হয় এবং 
খুব শব্দ হয় ৷ ৰণ 

অগ্ন্যৎপাঁতের কারণ ঃ অগ্ননুৎপাত ঘটাইবার জন্য তিনটি 
বিষয় থাক। দরকার ৷ যথা? ই 
(১) ভু-ত্বকে দুৰ্বল স্থান বা ফাটল ৷ 


পদাৰ্থ ও নিলা অনেক গ্যাস শোষণ বৰি পরে ধাতব 
পদার্থগুলি কঠিন হইবার সময় এই শোষিত গ্যাস পৃথক হইয়া 
পড়ে৷ এই মুক্ত গ্যাস ভূ-গৰ্ভে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। 

(২) ভু-স্বকের ফাটল দিয়া সময়ে সময়ে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল ভূ-গর্ভে 
ঢুকিয়া উত্তপ্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পীভূত হয়। এই 
বাষ্পও ভূ-গর্ভে চাপের টি করে। গে) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেও 


ভূ-গৰ্ভে গ্যাস উৎপন্ন হয়! 


করিয়া, কিংবা ফাটল দিয়া প্রবলবেগে বহির্গত হয়। ইহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে গলিত শিলা, ধাতব পদার্থ প্রভৃতিও উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। 

আগ্নেয়গিরি নাম হইলেও ইহাদের মধ্য হইতে আগুণ বাহির 
7 হয় তবে কথন কখন দাহ গ্যাস অলিয়া উঠে। 
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টা প্রবেশিকা ভূগোল = 
অগ্নৎপাতের ফলঃ (১) ভূ-পৃষ্ঠে লাভা সঞ্চিত হইয়া 
বিশাল মালভূমি স্ষ্ট হয়  যথা,-দক্ষিণাপথের মালভূমি ৷ 
1 সমুদ্রের আগ্নেয়গিরির উচ্চ অংশ হইতে অনেক দ্বীপের 
চন্থষ্টি হয়। যথ|--হাওয়াই দ্বীপ । টির 7 
_ (৩) ভূ-ত্বকের কতকাংশ ধ্বসিয়| গিয়া বা উড়িয়া গিয়া গভীর 
গর্ত বা হুদ স্থষ্ট হইয়াছে। 
59) সমুদ্ৰে তরঙ্গ ও বড় স্থষ্ট হয়। ৰ 
(৫) অগ্নৃৎপাতে গ্রাম ও নগর ধ্বংস হয়। - বিস্বুভিয়াসের 
অগ্ন্নৎপাতে পম্পিয়াই ও হারকুলেনিয়াম নগর লাভায় চাপা পড়ে। 
(৬) ইহাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। লাভ|-সঞ্চিত কৃষ্ণ 
স্বত্তিকা তুলা চাষের খুব উপযোগী । 
(9) প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন লাভার নীচে রক্ষিত হয়। 
(৮) লাভার সঙ্গে অনেক খনিজ পদার্থ ভু-পৃষ্ঠে উঠিয়া আসে৷ 
(৯) ফুজিয়াম! প্রভৃতি আগ্নেয়গিরি দেখিতে অতি সুন্দর । 
পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির অবস্থান ? পৃথিবীতে দুইটি প্রধান 
আগ্নেয়গিরি মণ্ডল আছে। প্রধান আগ্নেয়গিরি মণ্ডল উত্তর ও ৷ 
দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পাৰ্শ্ব দিয়| এশিয়ার পূর্বের দ্বীপগুলির 
মধ্য দিয়া কুমেক মহাদেশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত। ইহার একটি শাখা 


ইন্দোনেশিয়ার মধ্য দিরা গিয়াছে। অপর মণ্ডল স্থমেরু মহাসাগরে 


আইসল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে দক্ষিণে গিনি উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত৷ 
ইহার একটি শাখা ভুমধ্যসা' 


গরের মধ্যদিয়া গিয়াছে। 

& 
ভূমিকম্প 
' পৃথিবীর ভিতরে আন্দোলনের ফলে ভূ-ত্বকের কতকাংশ 
অকস্মাৎ সামান্য ক্ষণের জন্য কাপিয়া উঠে। এই ঘটনাকে 


ৰু 


জল ও টির বিভীঁগ ভূমি ২ 
লী ভুমিকম্প বলে। পুকুরের জলে একটি টিল ফেলিলে এ স্থানকে 
টড ক্র করিয়া চারিদিকে বৃত্তাকারে ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে । 
২... ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান বাঁ কেন্দ্র হইতে কম্পনের ঢেউ চারিদিকে 


ছড়াইয়া গড়ে । : 
ভূমিকম্পের ‘কারণ? ভূমিকম্প নিম্নলিখিত কারণে ' 


সংঘটিত হয় । যথা 

(১ পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতি হইলে ভূমিকম্প হয়। 
আধুনিক পর্বতের শিলাগুলি এখন সুস্থিত হয় নাই। সেইজন্য 
এই সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প বেশী হয়। 

(২). অগ্নমুৎপাঁতের সময়েও কখন কখন ভূমিকম্প হয়! 

(৩) ভূ-ত্বকের ফাটল দিয়া ভূ-গর্ভে প্রচুর জল চুকিয়া উত্তপ্ত 
পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে প্রচুর বাপ উৎপন্ন হয় । 
চাপে ভূ-ত্বক কীপে। 

(৪) ভূ-গৰ্ভে কোনও কারণে চাপ কমিলে গলিত পদাৰ্থ 


এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়। যায় ! ইহাতে ভূ-ত্বক কাপে ৷ 


ভূমিকম্পের স্থান £ 

আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে এবং আধুনিক পর্বতের খাড়াই ঢালের 
দিকে যে সকল পর্বত এখনও গঠিত হইতেছে সেখানে ভূমিকম্প 
হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, জাপানে, 
ইন্দোনেশিয়া, মধ্য এশিয়ায়, সুমন সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে - 


ভূমিকম্প হয়। 
ভূমিকম্পের ফল £ ভূমিকম্পের ফলে নিম্নলিখিত ঘটন। 


4 ঘটে। যথীঃ 
(১) ভূ-ত্বকে অসংখ্য ফাটল স্থষ্টি হয়। ফাটলের মধ্য দিয়া 
বালি, কাঁদী, উষ্ণ জল ও শিলা উপরে উঠিয়া আসে ৷ (২) কৌন 


প্রবেশিকা ভূগোল 


নদী শুকাইয়া যার, কোন নদীর গতি পরিবন্তিত হয়। (৩) কোন 
স্থান উচুনীচু হইয়া ভাজ উৎপন্ন হয়। (৪) সমুদ্রের কতক অংশ 
হইতে জল রিয়া যায়; আবার স্থলভাগ্রে কতক অংশ জলে ৰচি 
_ডুবিয়া যায়। ভূমিকম্পে কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে খানিক অংশ 

. জলে ডুবিয়া যায় এবং টোকিও উপসাগরের তলদেশ প্রায় ২০০ 
ফুট উচ্চ হয়। (৫) ভূমিকম্পে.বহু জনপদ ধ্বংস হয় এবং বহু সহস্ৰ 
লোকের প্রাণহানি হয। 


প্রশ্ন 

১ ৷ পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগের বৈশিষ্ট বল। 

২। পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর পর্বত সম্পর্কে আলোচন! কর । 

_ ৩]! আগ্নেয়গিরির কারণ ও অ ুৎপাতের ফল সম্পর্কে বল। / 

৪1. ভূমিকম্পের কারণ নির্দেশ কর। উহার ফলাফলের বিষয় আলোচনা কর। 


অংশের সম্যক ধারণা করা এক অসম্ভব ব্যাপার । 


সরল মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্ৰ অন্কন 


( Simple Map Reading and Map Drawing ) 


মানচিত্রের উপকারিতা! 8 বিরাট পৃথিবীর বা উহার কোন _ 
সেইজন্য 
সমতল কাগজের উপর পৃথিবীর বা. উহার কোন অংশে 
প্রতিকৃতি (75195058600) আকা হয়। ইহাকে মানচিত্র 


বলে ৷ মহাসাগর, সাগর, মহাদেশ ও দেশের সীমানা, অবস্থান, 


স্থানগুলির পরস্পরের দূরত্ব, পাহাড় ও পর্বতের অবস্থান, 


উহাদের - উচ্চতা, বায়ুর গতির দিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় 
সাংকেতিক চিহ্ের সাহায্যে মানচিত্রে দেখান হয়। 
গোলাকার বস্তুর উপর অঙ্কিত প্রতিকৃতিকে ভূগোলক 
(319০) বলে। কোন দেশের বা অঞ্চলের জলবায়, উষ্ণতা, 
বৃষ্টিপাত, উৎপন্ন দ্ৰব্য, রেলপথ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ( feature ) 
দেখাইবার জন্য বিভিন্ন মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে খসড়া. 
মানচিত্র ( Sketch Map ) বলে। অনেক সময় পুডিং বা প্লাষ্টার 
বা মাটি দিয়। উচ্চ ও নিম্নভূমি দেখাইয়া মানচিত্র প্রস্তুত হয়। 
ইহাকে রিলিফ (73০15) মানচিত্র বলে 
ভূগোল শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সহায় মানচিত্ৰ ৷ এই মানচিত্র 
পাঠ ও অঙ্কন করিবার প্রণালী জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ ভূগোলে 
লিখিত বিবরণের অপেক্ষা একটি মানচিত্র অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ । 
মানচিত্র অন্কনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির শিক্ষা করা দরকার £- 
0). মানচিত্রে দিক নিৰ্ণয়? যে কৌন মানচিত্র দর্শকের 


সম্মুখে রাখিলে উহার উপর দিক উত্তর দিক, ডান দিক পূৰ্ব দিক, 


নীচের দিক দক্ষিণ দিক এবং বাম দিক পশ্চিম দিক হয়! 


১ম-=১৩.- 


১৭২ প্রবেশিকা ভূগোল 


(২) ফ্কেল 2 কোন স্থানের বা দেশের প্রকৃত আয়তন বা 
দূরত্ব ক্ষুদ্র কাগজে দেখান সম্ভব নয়। কলিকাত! শহরের প্রকৃত 
আয়তন কাগজে দেখাইতে হইলে প্রায় ৮ মাইল লম্বা-চওড়া এক 
খণ্ড কাগজ দরকার। এইরূপ সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর: 
করিবার জন্য মানচিত্রে কোন স্থানের প্রকৃত আয়তনকে ছোট " 
করিয়া দেখান হয়। যে অনুপাতে প্রকৃত আয়তনকে ছোট করা 
হয় তাহাকে স্কেল (3০215) বলে। মনে কর কোন ছুই: 
স্থানের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ২০০ মাইল। এখন. যদি ১০০ মাইলকে  ; 
১ ইঞ্চি ধরা হয় তবে ২০০ মাইলের দূরত্ব মানচিত্রে ২” হইবে। 
স্কেল তিন প্রকারে প্রকাশ কর! যায় যথা := 

(ক) স্কেল ১/-১০০ মাইল । 
খে) একটি ছোট রেখাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া 
প্রত্যেক ভাগ কয় মাইলের সমান তাহা! দেখান হয়। 

গে) “১ মাইল-৬৩,৩৬০ ইঞ্চি” 


এইরূপ স্কেল তই ভগ্নাংশের দ্বারা. দেখান হয়। 


অর্থাৎ মানচিত্রে দূরত্ব প্রকৃত দূরত্বের ভি ভাগ' 
(৪) মানচিত্রে জমির ঢালু ? মানচিত্রে নদীর গতি দেখিলেই 
জমি কোন দিকে উঁচু এবং কোন দিক ঢালু বোঝা যায়। -৩ নং 


চিত্রে নীল নদীর গতি দেখিয়া বোঝা যায় যে মিশরের জমি উত্তরে 
ঢালু হইয়া গিয়াছে ৷ 


_ (৫) জমির উচ্চতা বা জলের গভীরতা প্রদর্শন £ ইহা 
_ তিন প্রকারে দেখান যায় 2__ 


(ক) বর্ণ দ্বার| £ বিভিন্ন বর্ণ দ্বার! জমির উচ্চতা বা জলের 


সরল মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্র অঙ্কন বু 


গভীরতা নির্ণর করা হয়। সাধারণতঃ নিম্ন ভূমি সবুজ বৰ্ণ, উচ্চ 
ভুমি বাদামী বর্ণের বিভিন্ন তি 
গাঢ়তা দ্বারা দেখান হয়। 
নীল বর্ণের বিভিন্ন গাঢ়ত৷ 
দ্বার! সমুদ্রের গভীরত। দেখান 
হয়। ' বর্ণগুলির ব্যাখ্যা ।/ 
মানচিত্রের পার্শ্বে লেখ। থাকে । ৰ 
(খ) ল্ৰলৈখ| (Hachures) ¢ ৯৪ নং চিত্র £ ভ্রলেখা 
পাতলা, ও গাঢ় ছায়াপাত দ্বারা উচ্চতা নির্দেশ করা যায়।, 
সর্বোচ্চ অংশ খুব ঘন ছায়াপাত দ্বারা, নিয় অংশ সাদা রাখিয়া 
বা পাতলা ছায়াপাত দ্বারা, খাড়াই ঢাল ঘন ছায়াপাত ছারা 
দেখান হয়। শুয়াপোকার ন্যায় অঙ্কিত রেখা দ্বারা অনেক সময় 
পর্বত দেখান হয়। এই পদ্ধতির অনেক উন্নতি হইয়াছে। 

(গ) সমোনতি রেখ! ( Contour lines ) 2 একই উচ্চতায় 
অবস্থিত সমস্ত স্থানের উপর দিয়া যে রেখা অঙ্কিত হয় তাহাকে 


. - ৯৫ নং চিত্র ঃ সমোন্নতিরেখা 


১৭৪ প্রবেশিকা ভূগোল 

সমোন্নতি রেখা বলে। কোন উচ্চ স্থানের যথা পাহাড়ের বা 
দ্বীপের বিভিন্ন উচ্চতার উপর দিয়া সমোন্নতি রেখা দ্বারা উচ্চতা! 
দেখান যাঁয়। চিত্রে বক্র সমোন্নতি রেখা দ্বারা ৫০, ১০০, ২০০ 
এবং ৩০০ ফুট উচ্চতা দেখান হইয়াছে ।  সমোন্নতি রেখা দ্বারা' 
অঙ্কিত মানচিত্রকে জমোন্নতি মানচিত্র বলে। পর্বতের ঢালু 
অংশ দূরে দূরে অবস্থিত রেখা দ্বারা এবং -খাড়াই অংশ 
খুব ঘন ঘন অবস্থিত রেখ! দ্বারা দেখান হয়। উপত্যকা থাকিলে 
রেখাগুলিকে ভিতরের দিকে বীকাইয়া এবং স্ষীত অংশ চিন 
রেখাগুলিকে বাহিরের দিকে বাঁকাইয়! দেখান হয় । 

_ (৬) অনেক সময় উপর হইতে ফ ফটোগ্যাফ তুলিয়| উচ্চতা 
দেখান হয়। 


(৬) সাংকেতিক চিহ্ন ? মানচিত্রে নানাপ্রকার সাংকেতিক 4 


চিহ্ন দ্বার! বৃষ্টির পরিমাণ, উষ্ণতার পরিমাণ, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ 
মণ্ডল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি দেখান থাকে | এই সব সাংকেতিক 
| চিহের ব্যাখ্যা এই সব মানচিত্রে দেখান থাকে। 


(৮) সমাক্ষরেখ! ও দ্রাঘিমারেখা 2 প্রত্যেক মানচিত্রে ছা 
বিভিন্ন সমাক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা অঙ্কিত থাকে। ইহাদের _ 


সাহায্যে কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা যায় । 


মানচিত্র পাঠ (Map Reading) 2 দক্ষিণ TEE 1] 
বালি (25) ও খসড়া মানচিত্ৰ দেখিয়া (পুস্তক পাঠ 1 
না করিয়া ) নিয়লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £_ rh 

(ক) দক্ষিণ আমেরিকার চতুঃসীম| বল। খে) দক্ষিণ _ ৰ 
আমেরিকা, কত অক্ষাংশ ও কত জ্ৰাঘিমাংশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত বল। ৰ 


(গ) দক্ষিণ আমেরিকার বড় পৰ্বত ও নদীর নাম বল। ঘে) 


পারান| নদীর উপর কোন্‌ কোন শহর টির? (৬) দক্ষিণ 1 Yl 


সরল মানচিত্ৰ পাঠ ও মানচিত্ৰ অঙ্কন ১৭৫ 
আমেরিকার উষ্ণতা ও বৃষ্টির পরিমাণ কোথায় কিরূপ বল? 
চে) নিক্ললিখিতগুলি বাহির কর 2__রিও-ডি-জেনিরো, বেলেম্ঃ 
সাও পলো, স্তান্টোশ, বগোটা, স্তান্িয়াগৌ, বুনিস-এরিস, পারা, 


'ম্যানাওস  (ছ) স্বেল অনুসারে ফুটকাঠি দিয়া মাপিয়া দক্ষিণ 


আমেরিকার দৈৰ্ঘ ও প্রস্থ ঠিক কর। (জে) দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরে চলিয়া, যাও এবং উপকূলে কোন 
কোন উপসাগর ও বন্দর আছে তাহা বল । (ব দক্ষিণ আমেরিকার 
দেশগুলির নাম.বল। রর 

এইরূপ অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের 
উত্তর দাও-- 2 

(ক) অস্ট্রেলিয়ার পূৰ্বে কি কি পর্বত আছে ? (খ) অস্ট্রেলিয়ার 
মধ্যের হদ ও নদীগুলির নাম বল ৷ মারে কোন পর্বত হইতে 
উদ্ভূত হইয়া কোন সাগরে পড়িয়াছে ? (গ) অস্ট্রেলিয়ার গম অঞ্চল 


ও মেষ অঞ্চল কোথায় ও কেন ? (ঘ) নিম্ললিখিতগুলি কোথায় 


দেখাও ক্যানবেরা» মেলবোর্ণ, ফ্রিন্ডারস্‌ পর্বত, গ্রে পর্বত, ডালিং 
নদী, এডেলেড,। ৷ 
আফ্রিকার মানচিত্র পাঠ করিয়। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
(ক) আফ্রিকার চতুঃসীম| বল। থে) আফ্রিকার বড় পর্বত- 
গুলির নাম বল ৷ (গ) নীল নদীর তীরে কোন্‌ কোন্‌ শহর আছে 
বল। নিয়লিখিতগুলি দেখাও__আট্লাস পর্বত, ড্ৰাকেন্‌স্বাৰ্গ 


. পৰ্বত, ক্যামেরুনস্‌ পর্বত, কঙ্গো নদী, টিবেষ্টি পর্বত, চাদ হৃদ 
কেনিয়া পর্বত, কেপ টাউন, কায়রো, প্রিটোরিয়া। 


নিউ জীল্যাণ্ডের মানচিত্র পাঠ করিয়া নিয়লিখিত প্রয়ের উত্তর 


__ (ক) এই দেশে কয়টি দ্বীপ আছে? খে) ছুই বড় দ্বীপের 


১৭৬ - - প্রবেশিকা ভূগোল 
মধ্যে কি প্রণালী আছে? গে) এই দেশের আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের 
হুদগুলির নাম বল। (ঘ) নিয়লিখিতগুলি দেখাও--ওয়েলিংটন, 
নেপিয়ার, অকল্যাণ, হৌকিটিকা, ক্রাইষ্টচার্চ, ডুনেডিন ৷ 
মানচিত্র অঙ্কনের প্রণালী ঃ - 
প্রথম প্রণালী £ মানচিত্র অঙ্কনের জন্য মোটা কাগজ, 
রবার, স্বচ্ছ তৈল কাগজ (০11 ০০7) বা পাতল। কাগজ 
( tracing paper ) ও আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও 
নিউ জীল্যাণ্ডের মানচিত্র যোগাড় কর। 
প্রথমে প্রত্যেক মানচিত্রের উপর মাপ মত পাতলা কাগজ 
রাখিয়া চারিদিকে পিন দিয়া আট। পাতলা কাগজের ভিতর 
দিয়া মানচিত্র স্পষ্ট দেখ! যায়। পাতলা কাগজের উপর পেন্সিল 
দিয়া মানচিত্রের সীমানা টান trace ) | পাতল! কাগজ তুলিয়া 
উহাকে মোটা সাদ| কাগজের উপর রাখিয়া পিন দিয়া আট । পুর্বে 
অঙ্কিত রেখাগুলির উপর জোরে দাগ দাঁও। নীচের কাগজে 
রেখাগুলির অনুরূপ দাগ পড়িবে। পাতলা কাগজ সরাইয়! 
লও। সাদা কাগজের দাগের উপর কালি বুলাও।  এইরূপে 


আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ জীল্যাণ্ডের , 


মানচিত্রের সীমানা আক! হইল। মানচিত্রে সীমারেখা কোথায় 
গিয়াছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। | 

এইবার মূল মানচিত্র দেখিয়া এই দুই মহাদেশ ও দুই দেশের 
বৈশিষ্ট্য ( special feature) গুলি (যথাঃ প্রধান পৰ্বত, নদী, 


শহর) প্রত্যেক মানচিত্রে লিখ । পুস্তকে এই সকল বিষয়ের বহু 
খসড়া মানচিত্র দেওয়া আছে। 


পরে ট্রেস না করিয়া বা কোন কিছুর সাহায্য না লইয় স্মৃতি. 


হইতে এইরূপ মানচিত্র অঙ্কন করিবে। : .... 


বানি চফা ূ 

AEE EE 
17777 
17772 ; 


17077 রি 
8718 
টিজার. 


5 টক ইল 
টিনেজ “দৰে পাত,” 79া সহ যদি তা লস 


বে ঢ়. 
হু ড় 4 - a4 6 Ed 
২০-87-৮578 


ন্ট ৰ্‌ ড় টু 5 Grits ১০ 2 
সি: 5538১545582 ৬৬% 


॥ রেখা ভালভাবে লক্ষ্য কর। 


খ 


সরল মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্ৰ অঙ্কন ১৭৭ 
দ্বিতীয় প্রণালী ? আফ্ৰিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্ৰেলিয়া 
ও নিউ জীল্যাণ্ডের মানচিত্র অন্কনের আর একটি পদ্ধতি দেওয়| 
হইল । 
১নং প্রণালীতে উপরোক্ত দুইটি মহাদেশ ও দেশের সীমানা 
ট্রেন কর। ৰ 
ইহাদের চারিদিকের শেষ বিন্দুর উপর দিয়! চিত্রের মত চারিটি 
সরল রেখা এমনভাবে টান যে উহারা সম্পূর্ণভাবে এক একটি 
আয়তক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে । এইবার উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিমে 
কতকগুলি সমান্তরাল রেখা টানিয়া আয়তঙ্গেত্রকে কয়েকটি সমান 


বৰ্গক্ষেত্ৰ ভাগ কর। 

আফ্রিকার পূর্ব-পশ্চিমের 5-5 রেখা এবং উত্তর-দক্ষিণের 4-4" 
5-5 রেখার পশ্চিম প্রান্তে গিনি 
উপকূল ৷ অস্ট্রেলিয়ার পূৰ্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত 3-3 রেখা এবং দক্ষিণে 
বিস্তৃত 4-4 বিশিষ্ট রেখা। নিউ জীল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপ 5-5 
ও 4-4/ রেখাদ্বয়ের এবং দক্ষিণ দ্বীপ 22.৩ 3-3’ রেখাদ্বয়ের 
চারিপাশে কিরূপ ভাবে অবস্থিত লক্ষ্য কর। 

উপরোক্ত যে যে মহাদেশ ও দেশের মধ্য দিয়া নিরক্ষরেখা, 
মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করিয়াছে তাহা অঙ্কিত 
মানচিত্রে দেখাও। নিউ জীল্যাণ্ডের উপর দিয়া ৪০০ দক্ষিণ 
অক্ষরেখা। এবং ১৭০০ পূর্ব ভ্রাঘিমা রেখা দেখাও ৷ 

এইবার কোন বর্গক্ষেত্রের মধ্যে কোন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, 
মালভূমি, হুদ, বিশিষ্ট শহর প্রভৃতি পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া 
অঙ্কিত মানচিত্রগুলিতে বসাও। ইহাদিগকে নানারপ সাঙ্কেতিক 


চিহ্ন দ্বারা দেখাও ৷ 


১৭৮ প্রবেশিকা ভূগোল 


রেলপথ কাটা কাটা রেখা দ্বারা, পর্বত মোটা কাল রেখা দ্বারা, 
মালভূমি বিন্দুর ছারা, সমভূমিকে সাদা রাখিয়া, শহরকে ছোট বৃত্ত 
দ্বার! ও নদী সরু বাঁকা রেখা দ্বারা দেখাও । 


প্রশ্ন 
১ | মানচিত্র পাঠের তাৎপর্য কি? মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা ও সমুদ্রের গভীরতা 
কি করিয়া দেখান হয়। 
২। আফ্রিকা, নিউ জীল্যাণ্ড দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র আক 
এবং বিশিষ্ট পর্বত, নদী, ও রাজধানীর অবস্থান দেখাও ৷ 
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চরম ও অধম উষ্ণতামান-যন্ত্ৰ পাঠ 


( Reading of Maximum and Minimum Thermometer ) 


নানা বিষয়ের জন্য দিবারাত্ৰির সর্বোচ্চ উষ্ণত| ও সর্বনিক্ন উষ্ণতা 
কত হয় তাহা জানা দরকার হয়। সাধারণ উঞ্ণতামান যন্ত্রের 
দ্বারা দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বায়ু কোন স্থানে কতটা! 
উষ্ণ হয় তাহা জান! যায় কিন্তু সাধারণ উষ্ণতামান যন্ত্ৰ দ্বারা ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কত অধিক উষ্ণতা হইয়াছিল বা. সৰ্বাপেক্ষা, 
কত কম উষ্ণতা হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে একটি লোককে, 
যন্ত্রের কাছে সর্বক্ষণ বসিয়া থাকিয়া যন্ত্র দেখিতে হয় । 

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ছুই প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা! 
হয়। ইহারা আপনা আপনিই সর্বোচ্চ ও সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা লিপিবদ্ধ, 
করে ২৪. ঘণ্টার মধ্যে সর্বোচ্চ উষ্ণতা দেখিবার জন্য যে যন্তৰ 
ব্যবহৃত হয় তাহাকে চরম (Maximum) উষ্ণতামান যন্ত্ৰ বলে |. 
২৪ ঘন্টার মধ্যে সর্বনিয় উষ্ণতা দেখিবার জন্য যে যন্ত্ৰ ব্যবহৃত হয় 


তাহাকে অধম (7410177077) উঞ্ণতামান যন্ত্র বলা হয়। 


চরম উষ্ণতামান ষন্ত্--এই যন্ত্রে ( চুলের মত) সুক্ষ্ম ও সমান 
ছিদ্র বিশিষ্ট একটি কাচ নলের খানিকটা অংশ পারদে ভতি থাকে ৷৷ 
নলের ভিতর পারদ স্তম্ভের বাহিরে (০০157) ইস্পাতের ছোট 
একটি সরু টুক্রাকে স্থচক ( indicator ) বলে ৷ উত্তাপে পারদ 
প্রসারিত হইয়া নলের সুক্ষ্ম ছিদ্রপথে অগ্রসর হয়। ইস্পাত 
টৃক্রার গঠন এইরূপ যে উত্তাপ কমিলে যখন পারদ সংকুচিত 


১৮০ প্রবেশিকা ভূগোল 


হইয়া ফিরির। আসে তখন টুক্রাটি পারদের সংগে ফিরিতে পারে 
না। যে পৰ্যন্ত গিয়াছিল সেইখানেই থাকিয়া যায়। নলের গায়ে 
ডিশ্রিতে দাগ কাঁটা, থাকে।- যন্ত্ৰ পরীক্ষাকালে বৰ টুক্রার 
বে প্রান্ত পারদ স্তম্ভের দিকে 
থাকে সেই প্রান্ত যত ডিগ্রিতে 
অবস্থান করে তাহা গৃত ২৪ 
' ঘণ্টার সর্বোচ্চ উষ্ণতা সুচনা 
করে। চিত্রে দেখা যায় গ 
সুচকের পারদ স্তন্তের দিকের 
প্রান্ত ৬০০তে অবস্থান করে। 
সুতরাং ৬০০ চরম উষ্ণতা 
কাচের গায়ে চুম্বক লাগাইলে 
উহা কাচের. ভিতর: দিয়া 
ইস্পাতকে আকর্ষণ ' করে। 
স্থতরাং পরীক্ষার পর চুম্বককে 
সরাইয়া লইয়া পুনরায় 
ইস্পাতকে পারদের সংস্পর্শে 
আনা হয়। ) 

টু অধম উক্ণতামান-যন্ত্র_এই 
মন্ত্রের গঠন সর্বোচ্চ উষ্ণতা-মাপ যন্ত্রের মত ; কিন্তু এই যন্ত্রে পারদের 
পরিবর্তে এলকোহল (41০0801). ব্যবহৃত হয় এবং স্থচকটি এল- 
কোহলের বাহিরে না থাকিয়া ভিতরে থাকে ।- সুচকটি ডান্বেলের 
মত। ইহা কাচের বা ইস্পাতের হইতে পারে। সুচকের অগ্রভাগ 
এলকোহলের শেষ সীমার সঙ্গে মিশিয়া থাকে । যখন উষ্ণতা 
নামিবার সঙ্গে এলকোহল সংকুচিত হয় তখন উহা স্থচকটীকে 


৪ 


চরম ও-অধম উষ্ণতামান-যন্ত্র পাঠ ১৮১ 
কা উত্তাপে এলকোহল প্রসারিত হয় 


তখন চক্র পাশ দিয়া উহা অগ্রসর হয় কিন্তু সুচকটী অগ্রসর 


হয় না, সেখানেই থাকে ৷ এলকোহলের শেষ প্রান্ত হইতে সুচকের 
দূরবর্তী প্রান্ত নলের যে দাগ থাকে সেই. দাগ গত ২৪ ঘণ্টায় 
সর্বনিয্ন উষ্ণতা .স্চনা করে। পরীক্ষার পর যন্ত্ৰটীকৈ একটু কাৎ 
হয়। J 
" চিত্রে ছুই বাহু বিশিষ্ট একটি যন্ত্র দেখান হইয়াছে। 

কোনও দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা যোগ করিয়া ছুই 
দিয়া ভাগ করিলে এ দিনের গড় উষ্ণতা পাওয়া যায়। ত্রিশ দিনের 
গড় উষ্ণতা যোগ করিয়া ত্রিশ দিয়া ভাগ করিলে সেই মাসের গড় 
উষ্ণতা পাওয়া যায়৷ 

মনে কর কোন স্থানের দিনের সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৯০? ফাঃ এবং 
সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা ৮০০ ফাঃ হইল । গড় উষ্ণতা, 


০ ০ ০০ 
৯° +৮৪০ _১৭ -৮৫০ ফাঃ 
২ ২ 


প্রত্যেক আবহাঁওয়া অফিস হইতে দিনের সর্বোচ্চ. সৰ্বনিম্ন 
উষ্ণত| প্রকাশ করা হয়। 


১৮২ প্রবেশিকা ভূগোল 


ইদনিক উষ্ণতা পর্যডবক্ষণ 
মাস সাল 
তারিখ সর্বোচ্চ উষ্ণতা সর্বনিয় উষ্ণতা গড় দৈনিক উষ্ণতা 
১লা 
রা | 
ত্রা ৰ । 
৪ঠ| | 
ৰ ৰ 
১ অধম ও ত বন্ধের উপকারিতা হিঃ ইহাদের গঠন এগাল 
বর্ণনা কর। 
সমাপ্ত j ie 


